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রামবনু, হরুঠাকুর, 
প্রভৃতি 


কবিওয়ালাদিগের গীত সত, 


“কোন্‌ রদ্ধে। পুরে ধলি, রাঁধায় কর 
উদ!সিনী, সাক্ষাতে বাজাও শুনি, 


আমা মাথা খাও ।?? 


হরুঠীুর | 


১3755/858 


দা] 0 শু. 0. তের ।ণণাছা8 & 0০, 


8325707, আ1]8189৫ 67038 গা 0, ১৬, 
1302. 


মূসা ১ একটাঁকা মান্র। 


রীমবন্স। 


এট ০1৩ ৯৮ 


শালিখ। গাম রাযবঙ্গর জম্ম হান। রাম- 
বসুর উপর গ্রাটীন লোকদিগের যে প্রকার 
শ্রদ্ধী আছে, তাহাঁতে তাহার রচনার প্রতি 
বিরোধি অভিপ্রায় গ্রকাশ করিলে আমাঁ- 
দিগের কেবল উপহাসাম্পদ হইবার সস্তা 
বনা। ভবে ভীহাঁর চরিত্রণত ' দোষের 
উল্লেখ করিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই যেহেতু 
রামবচুর বিরহ ভক্ত প্রাচীন মহাশয়ের 
মুক্তকণে স্বীকার করিয়া থাকেন যুবকগণ 
বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা শিখিতে 
পারে না!! মেযাহা হউক রাম বস্থুর সম- 
কল জাত ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি বিবেচন। 
করিলে, 


“ঘরের ধনে ফেলে প্রাণও পরের ধন্‌কে আগুলে * 
বেড়াও। 


নাহি জান ঘর বাসা, কি বণন্ত, ফি বরষা, সতীকে 
কোরে নির।শা, অনতীর আশা পুরায় | 7 


গান রচন। জন্য তাঁহাকে দোষ 
দেওয়। ».:নাঁ। রাঁমবনগুর কবিত্ব শক্তি 
ছিল, ফলতঃ হরুঠাকুর ভিন্ন ইনি আরার 
সকল কবিওয়ালাদিগের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ 
নাই। 
রাঁমবস্ু ৪২ বর কাঁল জীবিত থাকিয়! 
বাক্গল। ১২৩৫কিন্বা ৩» সালে লোকান্তরিত 
হয়েন। 


রামবন্গ | 


স্প্থউি ০৩ ৩৮ 


সপ্তমী । 


মহড়া 

তবে নাঁকি উমার. তত্ব কোরেছিলে | 
গিরিরাজ| ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে || 
নারী প্রবোধিয়ে ষেতে হে, টকলাঁসে যাই বোলে, 
এসে বলতে মেনকা; তোমার ছুঃখের কথা, 
উম| সব্‌ শুনেছে । 

তোমায় দেখতে পাষাঁণী, আপনি ঈশানী, 
আস্তে চেয়েছে। 
. তুমি শিয়েছিলে কই, উমা বলে এ হে, 
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে। 

চিতেন | 

তারা হার! হোঁয়ে, নয়নের ভারা হারা হোয়ে রই। 
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই || 
আমার সেই হারা তাঁরা, ব্রিজগতের সারা, 


বিধি এনে মিলালে। 
ক 
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উমা চক্র বদনে, ডাঁকৃছে সঘনে, মা মা মা বোলে || 
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাঁপি নয় হে, 
ফেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে । 
অন্তরা | 
ভাল হোক হোঁক্‌ ওহে গিরি, 
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে | 
তোমারো কি মনে, হোতা না হে সাঁধ, 
হেরিতে উমার চজ্রাননে | 
চিতেন। 
আশা বাক্যে আমার পাঁপ প্রাণ, 
রছে বল কত দিন। 
দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারি হীন, যেন মীন || 
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্ব্সরে তাকে, 
আন্তে তো যেতে হয়। 
যেন মা হীন কন্যা, তিন্‌ দিনের জন্য, 
এলো হে হিমালয় ॥ | 
মুখে করি হাহাঁরব, ছিলেম যেন শব হে, 
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে ॥ 
মহড়া | 
মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই। 


৮18 
উমা অন্পূর্ণ হোয়েছেন কাশীতে, রাজ- 
রাজেশ্বর, হোয়েছেন জামাই ॥ 
শিবে এসে বলে মা, শিবের সেদিন আর 
এখন নাই। 
যারে পাগল পাঁগল বোলে, বিবাহের 
কালে, সকলে দিলে ধিক্কার 
এখন সেই পাঁগলের সব, অতুল বিভব, কুবের 
ভাগার তার ॥ 
এখন শ্শাঁনে মশাঁনে, বেড়ায় না মেনে, 

আনন্দ কাননে, খুড়াব।র ঠাই। 
| চিতেন | 
ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে, তত্ত 

না পাইয়ে যার | 
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে 
শিবো পরিবার ॥ 
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে শিরিরাজ, 
গর্জন দূরে গেলো । 
আমার মা কৈ, মা কৈ, বোলে উমা এ, 
ব্যাঞ্জ। হোয়ে দাড়ালো ॥ 
বলে, তোমার আঁশীর্বাদে, আছি মা তাল, 
দুখিনীরো ছুখো ভাব্‌তে হবে নাই। 


৪8 
ম্তরী। 


হোঁক্‌ হোঁক হোক, উমা মুখে রোক, 
সদাই হোঁতে। মনে । 
ভিখারির ভাঁগ্যে, পৌঁড়েছেন দুর্গে, 
তার ভাঁগ্যে এমন হবে কেজানে ॥ 
ঢুহিতার সুখো! শুনিলে গিরি, যে সুখো 
হয় আমার | 
আছে যাঁর কন্যা, সেই জানে, অন্যে কি 
জানিবে আর | 
যদি পথিকে কেউ বলে ; ওগো! উমার মা, 
উমা ভাল আছে তোর | 
ষেন করে ন্বর্গ পাই, অম্নি ধেয়ে যাই, 
আনন্দে হোয়ে বিভোর || 
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ, 
আনন্দে আপনি আঁপ্না ভূলে যাই || 


আন্তরা | 


এই খেদ হয়, সকল্‌ লোকে কয়, 
শ্শানবাসী মৃত্যুঞ্জয় । 
যে ভুর্গ নামেতে হুর্গতি খণ্ডে, মে ছুর্গের 
ছুর্গতি একি প্রাণে সয় || 


[৫ ] 
চিতেন | 


তুমি যে কয়েছ আমায় গিরিরাজ 
কত দিন কত কথা । 
সে কথা, আছে শেল সম, মম হৃদয়ে গাথা || 
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়, 
কেঁদে কেদে বেড়ীতো। | 
হোয়ে অতি ক্ষুধার্তিক, সোণারো কার্তিক, 
ধুলায় পোড়ে লুটাতো ॥ | 
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা, আমি 
এখন অন্ন অনেককে বিলাই | 

আহি 
মহড়া | 

কও দেখি উমা, কেমন্‌ ছিলে মা, 
ভিখ।রি হরের ঘরে । 
জানি নিজে সে পাঁগল, কি আছে সম্বল, 
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা কোরে | 
শুনে জীমাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে || 
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গ নয়নী, 
কনক বরণী তারা | 
জাঁনি জামাতাঁর গুণ, কপালে আগুন, 
শিরে জটা বাঁকোল_পর1| 


[৩] 


আমি লোক মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, 
ফগি ধোঁরে অঙ্গে ভূষণ করে। 
চিতেন | 
গৌরী কোলে, কোরে নগেজ্জ রাণী, 
কৰণ। ৰচনে কয় | 
উমা মা আমার, সুবর্ণ লতা, 
শাশীনবাঁসী মৃত্যু্ীয় || 
মরি জামাতার খেদে, তোমাঁরো বিচ্ছেদে, 
প্রাণ কাঁদে দিবেনিশি | 
আমি অচলনারী, চলিতে নারি, 
পারিনে ষে, দেখে আনি || 
আছি জীবনন্মৃত হোয়ে, আশাপথ চেয়ে, 
তোমায় ন। হেরিয়ে ময়ন ঝোরে | 
অন্তরা | 
মরি, ছি ছি ছিঃ একি কবাঁর কথা, 
শুলে লাজে মোরে যাই। 
তোম! হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, 
ভূজঙ্দেতে যাঁর ভয় নাই || 
মাখে অঙ্গেতে ছাই| 


চিতেন | 


পপি পানির 


তুমি সব্ব মঙ্গল, অকুলের ভেলা, 


চি শী এ 


কুলে এনে দিতে পারো । 
দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত সুখ 
মে দুখে ঘুচাতে নারো || ( অসম্পূর্ণ) 
ক 
মহড়া । 
ওহে গিরি গ। তোল হে, মা এলেন হিমাঁদয়। 
উঠ দুর্গ। দুর্গ! বোলে, ছুর্গী কর কোলে, 
মুখে বল, জয় জয় চূর্গ জয় || 
কন্য! পুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তায় তাঁচ্ছল্য, করা নয়। 
আঁচল ধোরে তারা | 
বলে ছিমা) কিমা, মাগো» ওমো, 
ম। বাঁপের কি এমনি ধারা । 
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝেনা পার্বতী, 
এশতির অধ্যাতি জগনম্ময় || 


চিতেন। 


গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্থপন | 
এলে! হে, সেই আমার তাঁরা ধন | 

দাঁড়ায়ে দুয়ারে। 

বলে মা! কই, মা কই, মা! কই ভাঁমার, 

দেও দেখ। দুখিনীরে || 


[ ৮ 4 


রি বাহু পশারি, উমা কোলে করি, 


অন্তরা | 
মা হওয়। যত জ্বালা । 
যাঁদের মা বল্বার আঁছে, তারাই জানে, 
তিলেক ন। হেরিয়ে মর্ন ব্যথা পাই, 
কর্ম শৃত্রে সদ! ম্নেহে টানে || 
চিতেন। 
তোঁমাঁরে কেউ কিছু বলবে না, 
দেখে দাঁকণ পাষাণ 
আমার লোক গঞ্জনায় যা প্রাণ || 
“্চোমার তো নাই ম্নেহ। 
একবার ধরো ধরো, কোলে করো, 
পবিত্র হোক্‌পাষাণ দেহ || 
জাহ। এত সাঁধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে, 
তিনদিন বই রাঁখে না! মৃতুযঞঁয় || 


সঘীসৎবাদ ! 
মহড়া । 
কান কোরে মান রাখতে পারিনে। 


[ ৯ ] 


আমি যে দিগে ফিরে চাই, সেই দিগেই 
দেখতে পাই, সজল আখি জলধর বরণে। 
অতএৰ অভিমান মনে করিনে || 
আমি কষ প্রাণ রাঁধা, 
কষ প্রেমডোরে প্রাণ বাধা, 
হেরি এ কালো রূপ সদা, 
হৃদয় মাঝে, শ্যাম বিরাজে, 
বহে প্রেম ধারা হুনয়নে || 
চিতেন 
যদি ওগো বন্দে ীগোবিন্দে, করি মান্‌। 
রাখি মন্কে বেঁধে, শ্যামের থেদে, কেঁদে উঠে প্রাণ। 
শ্যামকে হেরব না আর সখী 





বোলে চক্ষু মুদে থাকি || 

নে রূপ অন্তরেতে দেখি | ধতাঁঞলি, বনমালি, 

বলে স্থান দিও রাই চরণে || ( অসম্পূর্ণ ) 
মহড়া | 


শ্যান কাল মান কোরে গ্যাছে, কেমন আছে, 
দূতি দেখে আয়। 
কোরে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জ বঞ্চিতে, 
হোয়ে খণ্ডিতে, মরি হরি প্রেমের দাঁয় | 


| ১০ ] 
ছলে আমার মন ছলেছে, 
আগে বুঝ্বে মন দূরে থেকে, চোঁখে দেখে গো 
কয়.কি, না কয় কথা ডেকে || 
যদি কাতরে কথা কর, তবে নয় অপ্রণয়, 
অমূনি সেধো গো ধোরে ছুটি রান্থ। পায় || 
চিতেন। 
সাধ কোঁরে কোরেছিলেম ছুর্জয় মান, 
শ্যামের তায় হোলো অপমান, 
শ্যামৃকে সাঁধূলেম না, ফিরে চাইলেম না, 
কথ কইলেম না, রেখে মান || 
কষ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গৌ, 
পড়ে পাছে চত্বলীর নব রাগে || 
ছিল পুর্ধের যে পূর্ববরাঁগ, আবাঁর একি অপূর্ব রাঁগ, 
পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়।| 
অন্তরা | 
যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে, 
তবে কি করবে এ মানে | 
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমান, 
মানিনী হয়েছি যার মানে | 
চিতেন। 
যে পক্ষে খন বাঁড়ে অভিমান, সেই পক্ষে 
রাখতে হয় সম্মান| 


[১১] 


রাখতে শ্যামের মান, গেল গেল মানি, 

আঁমাঁর কিসের মান, অপমান || 

এখন মানান্তে প্রাণে। জ্বলে; জলে জ্বলে গো। 
জুড়াঁবে কি অন্য জলধরের জলে | 

আমার সেই কালো জলধর, হলে] আঁজ স্বতন্তর, 
রাঁধে চাতিকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়। 


৯ 


মহড়া | 
এত ভূঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি, এসেছে 
জ্রীমতীর কুণ্েে। | 
গুণে। গুণো স্বরে কেনো, অলি শ্রীরাধার 
শ্রীপদে ভূ || 
কষ বই, কে আর ব্তে পারে সই, 
আরাঁধার রাঁসকুঞ্জে। 
জানি শ্রীমুখে বোলেছেন শ্রীকান্ত | 
গীতা যোগ মধ্যে, তিনি খতুর মধ্যে বমন্ত || 
আরো পতঙ্গেরি মধ্যে, কষ ভৃঙ্গরাজ, 
নৈলে ও কেন ও রস ভু । 
চিতেন | 
বসন্ত আসিতে গোপিকাঁর, কেন প্রাণ. জুড়ালো। 
জ্ঞান হয়, খতু নয়, দয়াময় মাধব এলে | || 


[ ১২ ] 
দেখ তমাঁলে কোৌঁকিলে বৌসে এ। 
মনের আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে, ডাকিতেছে সই || 
আরে। কমলিনীর কমল চরণে ধোরে, 
সুখে গানো করে অলিপুর্জে। 
( অসম্পূর্ণ) 


(চপ পপসপাাপন 


মহড়া । 

আঁছে খ্ড নে পথে বোনে, কে রমণী মে, 
শ্যাম কি ধারো কিছু তাঁর । 
হোয়ে আমাদের ভূপতি, ওহে যছ্কুপতি, 
কোঁটালি কোরে ছিলে কোন রাঁজার || 
প্রেমধার ধার তুমি কার, 
খতে লেখা রোয়েছে ওহে ভীহরি । 
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন ভীরাধাঁপ্যারী | 
মনে আঁতঙ্গ করি এ, ত্রিভঙ্গ শুন কই, 
তোমা বই, ঢেরা সই আর হবে কার। 


 চিতেন। 











ওছে গোবিন্দ মনে জন্দ হোতেছে, 
দিয়েছ দাঁসখণ্ড তুমি কোঁন রমণীর কাছে, 


রিস্ক 





( অসম্পূর্ণ) 


8৩] 
মহড়া । 
ওহে একাঁলোঁ, উদ্তলো, বরণ, 
তৃমি কোথা পেলে 
বিরলে বিধি কি নির্মিলে || 
ষে বলে সে বলে, বলুকো কালো | 
আমার নয়নে লেগেছে ভাল, 


বামা হোলে শ্যামা বলিতাম তোমায়, 
পুজিতাঁম জব! বিলুদলে | 


চিতেন | 
আঁরোতো আছে হে, অনেকো কালো, 
এ কালো নহে তেমন | 
জগতের মনোরঞ্ন্‌ | ৃ 
ন! মেনে গোকুলে কুলেরো বাধা, 
সাধে কি শরণো, লয়েছে রাধা, 
জনমের মত এ কাঁলো চরণে, বিকায়েছি, ' 
যেবিনি মূলে | 


অন্তরা । 
ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎ্মিতো, 
আমার এইত জ্ঞান স্িল। 
মে কালোর কাঁলত্ব গেলহে ₹ফ, 
খ 


[| ১৪ 


তোমারে হেরে কালো । 
এখনো বুঝিলাম কালোরে। বাড়া, 


শন্দরো নাহিক আর। 
কালো রূপ জগতের সার । 
ভ্রিলোকে এমন আর, নাহিকো! হেরি, 


ও রূপের তুলনা কি দিবহরি। 
কালো রূপে আলো করেহে সদা, 
মোহিতে। হয়েছে ঘকলে || 

অন্তরা | 

একো কালো জানি কোকিলো, 

আরে ভমরার কালো বরণ্‌। 
আরো কালো আছে, জলে! কাঁজিন্দীর, 
কাঁলোতো তমালো বন্‌। 

চিতেন। 


জভারো কালো দেখো, নবীনেো নীরদ, 


ছিলহে দৃষ্টীস্ত স্থল, 
কালোতো। নীলকমল | 
মেকালোর কালত্ব দেখেছে জবে, 


প্রেমোদয়, অজ্ঞ হয়, কারে বা ভেবে। 
তোমারো। মতনে।) চিকণো। কালো, 
ন। দেখি ভুবন মগুলে || 


কি পপনন 


চি 4 


মহড়ী | 


জলে কিজ্লে, কি দোলে, দেখখো মখি, 
কি ছেলে হিল্োলেতে | 
পারিলে স্থির নির্ণয় করিতে । 
শ্যামলো কমলো ফুটেছে বুঝি, নির্মলো 
যযুনী জলেতে। 
চিতেন | 


নিতি নিতি লই এই, মযুনার জল সথি | 
জল মধ্যে কি, আড় একি দেখ দেখি || 
জলে কি এমনো, দেখেছো কখনো, 
বল দেখি ওগো ললিতে | 


আন্তরা | 


সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা, 
হেরি জলে মাঝেতে। 
প্রক্ষণটিত তমালো, বক্ষ যারে । কালো, 
এ ছায়া কি ইথে | 
চিতেন | 


আরে। সখি, কালোটাদ কি আছে । 
গগন মণ্ডলে, কি পাতালে রয়েছে || 


আআ 


[ ১৬1 


বল দেখি সথি, কাঁলাঁধাঁদ কি, উদয় হয়, 
দিবদেতে || 


উনাকে 


মহড়া । 
ওগো, চিনেছি, চিনেছি, চরণ দেখে। 
এ বটে সেই কাঁলিয়ে। 
চরণে চাদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হোয়ে | 
যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়, 
ডাঁকে কলঙ্কিণী বলিয়ে। 
চিতেন। 
ভুবন! মৌহনো, না দেখি এমনো, এ বই। 
রূপ কি অপরূপয্ঞাসকুপ, আমরি সই || 
কুলে শীলে কালি দিয়েছি আমি, 
কাঁলে! রূপ নয়নে হেরিয়ে || 
(অমম্পুর্ণ 1) 
মহড়া । 
দেখো কষ তুমি ভূলন!। 
আঁমি কালো! ভালবাপি বোলে, আমাঁয় ভাঁল 
কেউ বাদে না। 
আমারে ভ্রীচরণে ঠেলনা | 


[ ১৭ ] 


নাহি কোন সম্পদো আঁমাঁর, কেবল দিবেনিশি 
এ ভাবনা | 
চিতেন | 
আঁমি তব লাগি, সর্ধত্যাগি, হোলেম 
কাঁলাটাদ। 
রটালে গৌঁকুলে, কাল! পরিবাদ || 
আঁমায় যে আমর বলে শ্যাম, 
এমন দুখের দৌঁশর কোই মেলেনা || 
(অসম্পূর্ণ 1) 
মহুড়া। 
কেন আজ কেঁদে গেল বংশিধা কটি 
বুঝি অভিপ্রায়, বধু কিরে যায়, নাঁধের কলাচাঁদকে 
কি বোলেছে ব্রজকিশোরী ॥ 
চিতেন। 
রাধাকুঞ্জে ঘ্ারী হোয়েহিল গোপিকায় | 
শ্যামের দশ দেখে এলেম রাই, ুধাই গো তোমায় || 
মণিহারা ফণিপ্রার় মাধব তোমার, 


প্রিয়দানী বোলে, বদন তুলে, 
চাইলে ন! একবার || 
্রীমুখে জীরাধ। নাম, গলে পীতবাস, 


| ১৮ ] 


দেখে মুখো,ফাঁটে বুক, আমরি মরি || 
(অসম্পূর্ণ |) 
মহড়া । 
দ্বারী এক্বাঁর বল্‌ তোদের ধ্ণ রাজার সাক্ষাতে । 
গৌপিনী, কষ্চতাঁপে তাঁপিনী, তোমায় দেখবে বোলে, | 
আছে বোসে রাজ পথে । 
এমেছি আমরা অনেক চুঃখেতে || 
তোঁদের রাজা নাকি দয়াময়, 
দুখিনীর দুখ দেখ লে, দেখবে কেমন্‌ দয়। হয়। 
ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আঁশা পুর্ণ, 
প্রদন্ন হোয়ে গোঁপীর পক্ষেতে। 
ূ চিতেন। 
রন্দে বিরহে কাঁতির।, হইয়ে সত্তর, রাজি দ্বারে 
দড়াঁয়ে কয় | 
মধুর বাজ্যের অধিপতি ক» শুনে তাইতে এলেম 
কংসাঁলয়। 
মনে অন্য অভিলাঁষে! নাই | 
রাখাল রাঁজার বেশ, কেমন শোঁতা দেখে যাই | 
কোথা ভূগতি, জানাও শীঘুগতি, কিনতি করি 
ধরি করেতে | 


তন | 


অন্তরা । 
তাই এত তোয়. বিনয় কোরে বলি। 
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী | 
তাই এত তোয় বিনয় কোরে বলি | 
দংশিয়ে পলাঁয়েছে কালিয়ে কালো বরণ ফণি, 
আসর! সেই জ্বালায় জ্বলি || 
চিতেন। 
বিষে না মানে জলসার, হয়েছে যে 0 
আর ত না দেখি উপাঁয়। 
মণিমন্ত্র জানে তোদের রাজী দ্বারী, 
তাই যে এলেম্‌ মথুরাঁয় | 
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়, 
রাজার দৃ্টিমাত্রে সে বিষে! নির্বিষে হয়, 
কষঃ প্রেমের বিষে কষ বিচ্ছেদ বিষে, 
বঙ্গ।গ ওউষধো নাই যুড়াতে || 


কক 


মহড়া । 
নটবর কে গো সখি | 
তাঁর নাম.জ্ানিনে, কালো বরণ, 
ভঙ্গি বাকা, বাঁকা আখি || 


| ২০ ] 


যাই যদি যমুনার জলে, মে কাল! কদম্ব তলে, 
হাঁসি হাসি, বাজায় বাঁশী, কাশীর দাসী হোয়ে থাকি | 
চিতেন। 
ভূুবনমোহন ভঙ্গি অতি চমণ্কার| 

মে যে মন্মত মন্বথ রূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার || 

চাইলে সে টাদ বদন পানে, 

নারীর প্রাণ কি ধৈর্য মানে, একবার হেরে মরি গ্রাণে 
প্রেমে ঝোরে দুটি আখি || 

(অসম্পূর্ণ) 


মহড়া । 
ওহে বাকা বংশীধারি | 
ভাল মিলেছে হে তোমার বাকা, কুবুজ| নারী || 
ৰাকায় বাঁকায় বড়ই ভাঁব, নাহি চাতুরী। 
রাধা মে সরলা রমণী, 


তুমি নিজে বাকা জীপনি। 
মথ্রা নগরী পেয়ে, হরি ফিরি চক্র করি | 


(অসম্পূর্ণ 1) 


মহড়া | 
দেখব কেমন সুন্দরী কুবুজা | 


| ২১ |] 


ভোদের রাজ। যে, নিজে বাঁকা, সে, 


নৃতন রাণী যে হোয়েছে বাঁকা কি সোজা || 
(ইহার দ্বিতীয় গান 1) 
মহড়া | 


সময় গুণে এই দশা হয়েছে । 
ছিল দাসী যে, হোল রাণী সে, 
রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে। 
সরমে মরমে মরি, কৰ কার কাছে, 
যেজন আখির আড় হোতো না, 
তারে দেখ তৈ এসে এত লাঞ্ুনা । 
আমর! পথে বসে কীদি আজ, এমন কত কান্না 
তোঁদের রাঁজা কেঁদেছে || 
চিতেন | 
কপাল মন্দ দ্বারি হে, কষ্চের নিম্দে করা নয় | 
দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধু লোকে মন্দ কর, 
রাধার চরণে যার লেখা নাম; 
' এখন তোদের পায় ধরায় সে শ্যাম | 
ভাব্তে বল্গে যা তোদের রাঁজাকে, 
এমন অভিমান কতবার ভিক্ষে লয়েছে || 
অন্তরা । 
কথা কইতে গেলে, নয়ন জলে, অঙ্গ ভেসে যাঁর | 


[ ২২ ] 


রাধ। রাজার দাঁলী, এ রাজ্যে আসি, 
কাদিতেছে দরজায় | 

এমন নিষ্ঠর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী, ষে নয় || 
পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়, 
আমরা দয়াল রাঁজো বাঁস করি, 

চাইলে উল্টে ভিক্ষে দে যেতে পারি, 

মনে করতে বল্‌ তৌদের রাজাকে, 

বুঝি আপনার সে দীনতা ভূলে গিয়েছে || 


জী 


মহড়া । 
শ্রীরাঁধায় বনে পরিহৃরি কোঁথ। হে হরি। 
লুকালে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণ হরি। 
এনে বনে কুলো হরি, কে জাঁনে বধিবে হরি, 
হরি তয় কি মনে করি, মরি বোলে হরি হরি |! 


চিতেন। 
হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াঁন | 
বনমালি, বৃন কেলি, করিলে নিরাশ || 
না জানি কি অপরাধে, তেজিলে ছুঃখিনী রাধে, 
সাধে মাধে সুখো মাধে, গেলে ছে বিষাঁদো করি ' 


যারা 
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মহড়া | 
জলেস্তবলে, কে, গো সখি । 
অপরূপো রূপো দেখি, দেখে! সই নিরখি || 
কষের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়, 
মায়! কোরে ছায়া রূপে মে কালা এদেছি কি। 
চিতেন। 
আচব্িতে আলো কেন, ষমুনারি জল | 
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল || 
তীরের ছায়া নীরে লেগে হোল বা এমন, : 
স্থকিতে দেখিতে আমার, জুড়ীলো ছুটি অথি || 
অন্তরা | 
নিতি নিতি আদি সবে জল আঁনিতে। 
ওগো ললিতে। 
ন। দেখি এমনে রূপো, বারি মাঝেতে | 
চিতেন। 


আজু দখি একি রূপো নিরখিলাম্‌ হায় | 
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায় || 
ঢেউ দিওন! কেউ এ জলে বলে কিশোরী, 
দরশনে দীগা দিলে হইবে সই পাতিকি | 
অন্তরা | 
বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই, 
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ওগো প্রাণ সই। 
নিরখি নির্মল জলে, অনিমিষে রই || 
চিতেন। 
কত শত অনুভব, হয় ভাবিয়ে | 
শশি কি ডবিল জলে রাহুরো ভয়ে || 
আঁবার ভাবি, দে যে শশি কুমুদ বান্ধব, 
হৃদয় কমলো কেন, তা দেখে হবে নুখী || 
মহড়া | 
কে হে সে জন, নারী দ্বারে করিছে রোদন। 
কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন | 
আঁমরি মরি, কি রূপের মাধুরী | 
সুবধাহিলে শুধুই বলে, বনতি প্রীরন্দাঁবন || 
চিতেল | 
দ্বারী কহে শ্রীক্জের সভায়, শুন ওহে যছুরাঁয়, 
দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদিই তোমায় | 
দুখিনীর আকার রমণী কোথাকার | 
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কষ দরশন || 
(অসম্পূর্ণ |) 
মহড়া 
ওগো ললিতে গো, তোরা দেখে যাঁগো। 
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রাই কেন এমন হোঁলো। 
কইতে কইতে ক কথা, এলো! থেলো! ম্বর্ণলতা, 
কোথা কষ কুঞ্জ বোলে আছে কি মোলো || 
ইহার পাল্টা গীতের মহড়া । 

ডুবে শ্যাম সাগরে, যদি প্যারী মরে, 
রাই বধের ভাগী কে হবে | 
ধরাধরি কোরে তোলো, টার নহা 
হরি-ধনি শুনে ধনী, উঠে দীড়াবে || .. 


মহড়া । 


রাধার মান্*্তরঙ্গে কি রঙ্গ | 
কমল ভাসে, কুমুদ হালে, প্রমোদ রসে, / 
ডুবেছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ 11 

( অসম্পূর্ণ |) 


মহড়া । 


ভঙ্গি বাকা যাঁর$ দেই কি বাকা শ্যাঁমে পায় | 
আমরা সোজ। মন্‌ পেয়ে সই, ₹ষ্ের মন, পেলেম কই, 
সি্লো সেই কীঁকায় কাকা কুরুজায় || 
(অসম্পূর্ণ |) 
।.. শ 
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বিরহ! 


মহড়া | 


বসন্তেরে সুধাঁও, ও সথি। 
গাঁমার নাথেরো মঙ্গল কি |] 
নিবাঁমে নিদয় নাথো, আমিবে নাকি, 
তার অভাবে ভেবে তনুক্ষীণ | 
দিনে শতবার গণি দিন || 
আসাঁরো আশয়ে আছি, আশাপথো নিরখি || - 


টিতেন। 


প্রাণোনথো যেদেশে আমার, করিছে বিহার | 
এ-খতু রাঁজার, তথা অধিকার্‌ | 
তার শুভ সংবাদ ষত। 
মকলি তা জানে বসন্ত। 
শ্বমঙ্গল কথা তারো, শুনালে হব সুখি ॥ 


র অন্তরা | 

হাঁয়! কাল্‌ আগিব বোলে নীথো। করেছ গমন। 
ভাখ্যগুণে যদি, হোলে! সে মিথ্যাবাদি, 
চার! কি এখন ॥ 
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চিতেন। 
সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না কোরে। 
আমি কেমনে ভূলিব তারে ॥ 
গতি, গতি, মুক্তি অবলার । 
সুখমোক্ষ মেই গো আমার | 
তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাঁখি। 
মহড়া | 
অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জম | 
ছি ছি নাথো বিনে কি লাঞ্কুন| 
হর কোপে যার তন্গ হয়েছে দাহন। 
সে দহিছে বিনে প্রানো মাথ। 
কর হীনে করে করাঘাত্‌.। 
এ নব লা্ুন! হতে বরঞ্চ ভল মরণ্‌॥ 
চিতেন। 
প্রাণোনাথো৷ বিদেশে গমন্ঠ করিল যখন | 
পিছে পিছে তাঁর, গ্যাছে আমার মম || 
সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ। 
বসন্তে হোতেছে অপমান । 
জীবন রয়েছে বোলে, হোতেছিগে। আ্বালাভন || 
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মহড়া | 


যৌবন জনমের মত যাঁয়। 
সেতো আসাপথে। নাহি চায় || - 
কি দিয়ে গে। প্রণ্‌ সথি, রাখি উহাঁয় || 
« জীবন ফৌবন গেলে আঁর। 
ফিরে নাহি আসে পুনর্বার || 
ধাঁচিতো বসন্ত পাঁব, কান্ত পাঁৰ পুনরায় || 


চিতেন। 
গেল গেল এ বসন্ত কাল; আসিবে তৎুকাল। 
কালে হোঁল কাল্‌ এ যৌবন কাল || ১ 
কাঁল পুর্ণ হোলে রবে না। 
পরবোধে প্রকোধ মানে না। 
আমি যেন রহিলাম, তাঁরো৷ আঁসারো আশায়। 
| অন্তরা । 
হায় ষৌলকলা পুর্ণ হোলে! যৌবনে আমার | 
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যাঁয়। 
অন্তরা । 


কষ পক্ষ গ্রতিপদে হয় শশিকল! ক্ষর | 
শুর্ুপক্ষ হয়, পুন পুগোদয় | 
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যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয় । 
_ কোটি কণ্পে পুন নাহি হয় | 
ষে যাঁবে সে যাবে হবে, অগন্ত্য গমন প্রায় | 


পাশাপাশি 


মহড়া । 

এই বড় ভয় আমারে। মনে । 
পাছে কুলো যাঁয়, না পাই প্রেম ধন; 
শেষে হাঁস্বে শাক্র গণে। 
পীরিতের রীতি আমি, কিছু জানিনে | 
প্রেম সুধা আন্বাদন্‌। 
সদা করিতে চাহে পোড়া মন | 

নাহি জেনে মন্ত্র নাথো, পিব হাতো ফণির বদনে | 


( অথবা ) বিচ্ছেদ কক আছে, ফুটে পাছে, 
কোমল চরণে | 


চিতেন। 
সাধে কি কলঙ্ক ভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই। 
সুখ আশে, মোজে শেষে, কুল বা হার।ই ॥ 
একে তকণো তরি, তায় তুমিহে নব কাগ্ারী। 
কলঙ্ক সাগরে প্রাণো, দেখো যেন ডুবে মরিনে ॥ 
অসম্পূর্ণ | 


্ 


(৪ 
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মহড়া 
তোরে ভাল বেসে ছিলাম বোলে কিরে প্রেম, 

আমার ছুকুল মজালি। 5১৫০ 
ভুমাস না যেতে, দাকণ বিচ্ছেদের হাতে, 

সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পলাঁলি। 
সই কিসে, বিচ্ছেদ বিষে, জ্বলি ভাই বলি। 
- আমি সাধে কি বিষাঁদে রোয়েছি। 

কোরে না বুঝে লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ, 

বলি কাকে, চোঁখে দেখে ঠেকেছি। 

যেমন মত্দ্য মাঁংম ভোগী, হোয়েছিল জদ্ব,কী, 
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন্‌ সেইটে ঘটালি। 

চিতেন। 
পীরিতে মজিয়ে চির দিন রব, প্রাণ জুড়াব, 

ছিল বাসনা | | 

ত্রিরাত্র না যেতে, তাঁতে, কি বিড়ম্বনা ॥ 

আমি তৃরি জন্যে হলেম পরের বশ। 

আশে মান্‌ খোঁয়ালেম, কুল মজালেম, 
দেশ বিদেশে অপমান্‌ আর অপযশ | 

আগে দেখ রে বাড়াবাড়ি, কল্‌লি ছাড়াছাডি তুই, 
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি । 


০ 
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মহড়া । 


পতি বিনে সই, সতীর মাঁন কই, আর থাকে। 
হায় আঁমি যেন হলেম সতী, বিপক্ষ তাঁয় রাতিপতি, 
নারী হোয়ে কি কর্ক তার, শিব ডরাতেন্ যাঁকে 
আসার হোলো যার মানে মান, সে কই মান্‌ রাখে | 
ছি ছিকি লঙ্জা আইগো আই। 
অন্য দিনের কথা দুরে থাক্‌, সর্ববনেশের পর্ব্বকটা 
মনে নাই। 
হোলেম পতির পরিত্যেজ্যে, থাকতে দেয় না 
রাজ্যে সই, আবার রাজার মদিল কালে! 
কোফিল ডাকে । 


চিডেন। 


পতি পরহস্তা, ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়। 
একাঙ্গ হোলে দুজনার, তবেই ধর্ম রয় ॥ 
হোলো তায় আমায় সম্বন্ধ | 
নামে ভার্যে, কাষে ত্যজ্যা সই, লোকের 
যেমন নদী চড়ার সমন্দ। 
আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তার, দয়া হবে বুল কার, 
আমার পতি দত্ব জ্বালা, ভুড়াবে কে| 


ডি 


অন্তরা । 


হায় আমার একথা, আকথ্য, সত্যবাদী পি 
আমার | | 
আসি আঁশ] দিয়ে, গেল মন্‌ ছোলে, যুগীত্তরে 
পাওয়া ভার। 


চিতেন। 

ফুলে বন্ধি হোয়ে ওগে! সই, মূলে ছারা হই। 
কত হব গো! রমণী হোয়ে, অনঙ্গ বিজয়ী | 
আমার ধিক্ধিকৃ ফৌবনে। ৃ 
কাননের কুঙ্ম যেমন সই, ফুটে আবার শুখায়ে রত 
কাননে । 

আমায় পেয়ে কুল নারী, বধে সারি সারি সই, 
যেমন্‌ কুক সৈন্য বেড়া চারি দিকে ॥ 


পোদ 


মহড়।। 
প্রাণ বোলনা প্রাণ 
ছি ছি হাসবে লোকে, আমার পাকে, 
হবে শেষে অপমান। 
যারে প্রাণ সপেছ, দেই প্রাণ, 


চি 


আমায় কোরে অন্তরের অন্তর, যারে অন্তরে 
দিয়েছ স্থান ॥ 


চিতেন। 


নুতন যারা, তোমার তাঁরা, নয়নের তারা। 
যে জন্‌ স্থলে ভুল, দুটি অশাখির শল, 
কেন তায় আদর করা । 
ত্যেজা ধনের বাঁড়ায়ে সম্মনি, কর পুজ্য ধনের 
অপমান 1 


৮ আন্তরা। 


ষথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ বল, তার সুখ । 
আমায় কেন, বোলে প্রাণ, বাঁড়াও দ্বিগুণ দুখ | 


চিতেন। 


ভেবেছিলাম প্রাণের প্রাণ, শিয়াছে সে দিন। 
এখন হলেন প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ, 
কিন্ত কর্মে ফল হীন ॥ 
চোখের দেখা, মুখের আলাপন, হোলো মেই 
লক্ষ লাভ জ্ঞান | 


[ ৩৪ ] 


মহড়া । 


ঘর আমার নাই ঘরে । 
মদম কর পিৰকি তোমার করে। 
ভুমি শুন্য রাজা তুমি, পতি শুন্য সতী আমি, 
আমার স্বামী গৃহ শুন্য, কাঁল কাটালেন পরে পরে। 
সর সর, পঞ্চশর হে, ডর করিনে তোমারে । 
আমার জীবন শূন্য এ জীবন | 
খতু রাঁজছে, শুন্য গৃহে, মৈন্য লোয়ে কি কারণ। 
(অসম্পূর্ণ) | 
মহড়া । 
সব জ্বাল! জুড়ালো। 
আমার প্রবাঁপী নিবানে এলো | 
তুমি পেলে তোমার প্রজা, আমি পেলেম আমার 
রাজা, এখন ভুমি মদন রাজা, কার কাছে কর্‌ 
লাবে বলো। 
(অসম্পুর্ণ।) 
মহড়া। 
সেই গেলে প্রাণ আপি বোলে, এই কি মেই আসি | 


[ ৩৫ ] 


) 


বা 


সখের আশে, ছুখে ভাসে, ঈধু তোমারো 
প্রাণ প্রেয়সী। 

বল কেমন পেয়েছিলে, নব রূপনী। 

সে আশীতে যদি বশ হোলে রলময় | 
'আশা দিয়ে আমারে যাঁওয়া উচিত নয় | 


'আসা পথ চেয়ে আমি, নয়নে! নীরে ভাসি । 

ৰ চিতেন। 

এসো এসে! এসে! দেখি প্রাণ একি দেখি 

চমত্কার । 

অপরূপ আগমন হইল তোমার ॥ 

শশি সঙ্গে তুমি প্রাণ করিলে গমন | 

ভানু সঙ্গে পুন এসে দিলে দরশন | 

মারে বঞ্চনা কোরে, কোথা পোহালে নিশি | 
(অসম্পূর্ণ |) 


শত 


মহড়া । 


প্রাণ তুমি আপনার নহ, আঁমার.হবে কি 
[নে মনাগুণে, আমি জ্বলব বই আর বলব কি। 
গনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি । 
[কমন আাছ তুমি প্রীণ, শুনি শ্রবণে। 
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প্রণ গেলে প্রাণ নিজ ছ্খ তোমায় বলিনে। 
ফল হীন বৃক্ষের কাছে, সাঁধলে কাঁদূলে 
ফলবে কি। 
চিতেন। 

আমার বোলে, আমায় ছোঁলে, প্রাণ দিলে 
পরেরি করে। 
তুমি বন্ধি হোঁয়ে আছ তাঁর, প্রেমেরি ভোরে । 
বিরন মুখের হানি দেখে, বল কে হবে সুখী । 

অন্তরা । 
১ তুমি ছিলে যখন্‌ আত্মবশে রসে মুড়াতে। 
পরের হোয়ে আর কি এখন পার ভূলাতে। 
আমার ষা হবার হলো, প্রাণ ভাঁল দায়ে পড়েছ। 
রাহু গ্রস্ত শশী যেমন, তেমনি হয়েছ | 
সন্ধি যোগে সে শশির স্থিতি দণ্ড নয়। 
মঞ্চ) হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয় ॥ 
সারা নিশি, সর্বগ্রাসী, দিনে ও চাদ মুখ দেখি | 
. মহড়া | 

রমণী হোয়ে রমণীরে। রতি মজালে | 
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তাঁরো মৃত পতি, কেনে বাঁচালে ॥ 
বিরহিণীর দুখ ঘটাঁলে | 
রতি পতি দেয় যন্ত্রণা, আমার পতি ভা বুঝে না । 
আম একা, মে অদেখা, শক্ত বুঝার কি বোলে । 
চিতেন।, 
অনঙ্গ' যে অঙ্গ দে, একি প্রাণে নয়। 
একবার মনে করি, ভয়ে তজব মৃত্যুঞ্জয় ॥ 
আবার ভাবি তায় কি হবে| 
রতিতো! পতি ধাঁচাবে | 
একবার মদন, হোয়ে নিধন, নারীর গুণে জীবন 
পেলে। 
অন্তরা | 
মরি কি তার গুণের পতি | কি গুণে ধাচালে 
রতি । | 
অসত।রে সুখী কোরে, মতীর করে দুর্গতি | 
(অসম্পূর্ণ 1) 
পালট! গীত। 
মহড়া | 
রতি কি তারো নিজ পতি, করে না দমন । 
পেয়ে পর-নারী, মজালে মদন | 
ছঘ 
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নির্বরবেকি নারী মে কেমম। 
আমরা নিজ পতি জনে | চাঁইতে না দিই, কারো 

পাঁনে। | ্‌ - 
সে কেমনে, পতিধনে, পরে প্ৌপে, ধরে জীবন | 


চিতেন। 


বসন্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ | 
বিরহি যুবতীর অঙ্গ, দহে অনন্গ। 
যত কোকিলে কুহরে | তত হানে পঞ্চ শরে। 
অবলারে, প্রণে মারে, ম্মর শরে, করে দাহন। 


অন্তরা । 


রতি যদি পতিব্রতা, মে কোঁথ! তার পতি 

কোথা | 
তবে কেন, পঞ্চবাণ, ফেরে গো আমাদের 
হেথা । 

( অসম্পূর্ণ) 

মহড়া । 

মনে বৈল সই মনের বেদন| | 
প্রৰামে, যখন যাঁয় গো সে, তাঁরে বলি বলি, 
বলা ছোল না| 


[ ৩৯ | 


শরমে মরমের কথা ক ওয়া গেল না। 
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম্‌ তাকে | 
নিলজ্জী রমণী বোলে হালিতো লোকে। 
সখি ধিক থাক আমারে, ধিক সে বিধাতারে, 
নারী জনম যেন করে না। 
চিতেন। 

একে আমার এ ফৌবন কাল, তাহে কাল 
বসন্ত এলো । 
এ সময় প্রাণ নাথ, প্রবাসে গেল। 
যখন হাসি হাসি,ল আমি বনে 
সে হাসি, দেখে ভাঁদি, নযনের জলে | 
তারে পারি কি ছেডে দিতে, মন চায় ধরিতে, 
লঙ্জা বলে ছিছি ধোরো না। 

অন্তরা | 

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কীদিলাম স্বজনি | 
অনাসে প্রবাসে গেল, মে গুণমণি | 
একি সখি হোল বিপরীত, রেখে 
লঙ্জীর সম্মান । 
মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ ॥ 

(অসম্পূর্ণ |) 


| ৪০ ] 
মহড়া | 


যাক প্রাণ, প্রাণনাথ যেন স্খে রয়। 
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দে 
করি পাছে পতিনিন্দে হয়। 
জাগি মরি দহচরি করিনে সে ভয়। 
দেখ আমি মোলে কত শত মিলবে তার। 
দখি মে বিনে, কে, আঁছে গো আমার || 
আমায় তেজিলে তেজিতে পারে, কে দুষিবে তারে 
সই, আমার পুজ্য ধন বইত ত্যজ্য ধন নয় ॥ 
চিতেন। 
গেল গেল, কুলো কুলো, যাক্‌ কুল তাঁহে 
নই আকুল । 
লোয়েছি যাহার কুল, মে আমায় প্রতিকূল। 
ফদি কুল কুগুলিনী, অনুকুল! হন আমায় | 
অকুলের তরি কুল্‌পাৰ পুনবায় ॥ 
এখন্‌ব্যাকুলো হোয়ে কি, দুকুলো হারাঁৰ সই, 
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয় ॥ 
মহড়া | 


এই খেদ্‌ তাঁরে দেখে মর্তে পেলেম্‌ না। 
আমায় চাক না চাক, সখা নখে থাক, 


[ ৪8১ ] 
কেন দেখ! দিয়ে, একবার্‌ ফিরে গেল না। 
চিতেন। 


জীবনে থাকিতে প্রাণ নাথ, যদি নাহি 
এলো নিবাসে | 
লুরূ আশ দিয়ে সে, কেন রইল প্রবাসে । 
আমি সেই আঁশ রক্ষে সদা দিয়ে অশ্রু জল | 
স্থজিলাম সই, কই হোলো সুখফল ॥ 
তক সমূলে শুকালো, শেষে এই হোলো 
সই, কালো কোঁকিলেরি রবে প্রাণো। 
ধাচেনা। 


মহড়া 
কল বসন্তের হাতে, যাঁয় বা সতীত্ব সৌরভ। 


যে ধন দিয়ে গেলেন প্রাণ নাথ, তাঁয় বা করেগো 
আঘাঁশ | কত মই গো সই, মৃক্মুহ কুহু রূব। 


চিতেন | 
শিশির নিশির যন্ত্রণা, সই এ হোতে ছিলো 
€তো ভাঁল। 
বসন্ত, হোয়ে কতান্ত, বিরহী বধিতে এলো || 
মনের কথা কই এমন কে আঁছে। 
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খভুর রাজা যিনি, নারী বধেন তিনি, 

তবে আর দাড়াৰ কার্‌ কাছে। 

আপি সপ্তরথি মিলে, আমারে মজালে, 

যেমন অভিমন্থ্য পেরেছে কৌরব | 

( অফল্পূর্ণ) 
মহড়া | 

ধিক সে প্রাণকান্তে, এলে। না বসস্তে। 

রমণী রাখিয়ে ভূলে ভাছে কি ভ্রান্তে 

দেথেগিয়েছে দূর দেশ | 

আ।ছি কি মরেছি করে না উদ্দেশ ॥ 

পতি হোয়ে ঈপে গেল, মদন ছুরান্তে ॥ 
চিতেন। 

এক। রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর। 

তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর ॥ 

সেবিনে এ যৌবন রতন। 

বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ 

কাহ)র শরণ লই বিলে প্রাণ কান্তে। 
অন্তরা! 

প্রিয় জনে ভেজে প্রিয়জন, ভাঁছে ফেমনে | 

হোলো না কি তার দয়া রমণী রতনে ॥ 
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চিতেন। 
কন্যা কালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোৌক। 
আমার জনক তারে দিলেন দান, 
দেখিয়া স্থলোক। 
করে করে কোরে সমর্পণ | 
তারে বললেন, সুখে কোরো হে পালন। 
কথা না হোলো পালন, মশিলেন কতান্তে। 


মহড়া | 


যে কোরেছে যাহ।রো সহ পীরিতি ব্যাভার | 
সেই সে বুঝেছি সখি মরম তাহার | 
পরেতে পরের মনো, কে পেয়েছে কার। 
এঁণঘ় কারণে, উভয়ের দোষ গুণ ন। করে বিচ।র | 


চিতেন। 


কামিনী পুকষ মাঝে সই, আছে যত জন। 
যেযাহার মন কোরেছে হরণ ॥ 
মান অপমান দেখ না, দেহে সদা করে অঙ্গীক।র ॥ 


অন্তরা | 


ওরে আণপরে | গরিমা মাছি প্রেমিক দেহে | 
প্রেমের অধীন হোলে সকলি নছে। 


[854 
চিতেম। 


গুকজনা গঞ্জনা দেয়, ন হয় দুখী | 
সদ বামনা শ্রিয়তমেরে দেখি | 
দিনান্তরে দেখা না হোলে, মন প্রাণ 
দহে (েৌহাকার| 


মহড়া | 


মে যেন, একথা শুনে না। 
দেয় বসন্তে আমারে যাতন। | 


চিতেন। 


শশ্শীর কিরণে প্রাণে জ্বলে, জলেতে 
নাহি জুড়ায় | 
বিষ প্রায়, যদি চন্দন মাঁথি গায় || 
শ্লে সম হোলো, কোকিলের গান | 
মলয় মাকত অমি সমান || 
এ দেশের এ বিচার, শুনিলে নাথের্‌ ভার, 
পুন পদার্পণ হবে না || 


[8৫ 1 


' মহড়া । 
আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়, 
এমন্‌ পাইনে রদিক ব্যাপারী । 
আমারো এ দেশে, অনেক আছে" 
যারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী || " 
কেবল মিছে তমে* তূমে মরি | 
জরমিক গ্রাহকে এ রস চায়,। 
মূল্য শুনে কাণে, মাথা নৌওয়ায় | 
পশরা নামাতে এমে অনেকে, 
আগে ছুই বাহু পশারি || 
চিতেন। 

মদনো রাজারোও প্রেমেরো বাজারে, 
এলে প্রেম লাভ হয়, | 
রািকে রমণী এলেম আমি, সেই আশয় | 
আগে কে জানে দই এ বিবরণ 
কপট মহাজন হেথা এমন্‌ || 
. নুতন ব্যবনারি রদণী পেলে, 
ফেরে ফারে করে চাতুরী | 


অন্তরা | 


এই অবলা সরলা, প্রেমের জালা, ভার 
হয়.আপনার নহিতে। 


1 ৪৬ ] 


যৌবন রসেরো, ভার অস্থি ভারো, 
নারী নারি আর বহিতে। 


চিতেন। 


গোঁগেতে গোরসো, লোয়ে দেশো দেশো, 
ভুদণে। করে যেমন্‌ | 
এত নয় তাদৃশ গছাবার ধন, 
রদিকো! গাহকো যদ্যপি পাই! 
বিরলে বিক্রয়ো করি তার ঠাই ॥ 
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে, কেনা হব 
আমি তাহারি || 


রর 


মহড়া | 


হর নই হে, আঁমি মুবতী। 
কেন জবলাতে এলে রতিপতি ॥ 
কোরো! না আমার চুর্গতি | 
থচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ 
ধোরে.ছ শঙ্করের আকৃতি ॥ 

দিতেন | 

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ্‌ অনঙ্গ, 

একি রঙ্গ হে তোমার | 


| 8৭ ] 


হর ভূমে শরাঘাতি, কেম করিতেছ বারেবোঁর ॥ 
ছিম্ন ভিন্ন বেশে দেখে কও মহেশো, 
চেন না পুকষো প্রক্কৃতি | 
অন্তরা | 

হায় শুন শস্ত, অরি, ভেবে ত্রিপুরীরি, 
দৈবরি হওনা আঁমার। 
বিচ্ছেদে এ দশী, বিগলিত কেশী, নহে এতো 
জটা তাঁর॥ 

চিতেন। 

কণ্ঠে কালকৃট নহে, দেখ পোরেছি,লীলরতন। 
অকণো! হোলে নয়ন্ঃ কোরে পতি বিরহে রোদন ॥ 
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায়ে। ধূষরো মাখি নাই 
নাখি নাই বিভূতি | 


কস 


চিতেন। 
পাগুব খাণ্ডব বন, দহিল যখন | 
নান! জাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন || 
কোকিলে মরিত যদি তাঁয়। 
তবে কি কুরৰে প্রাণ যাঁয় || 
বিরহিণী বধিবারে, ধাচাইল ধনগ্ঁয় || 
[অসম্পূ।) 


| ৪৮ 
মহড়া । 
এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাঁল্‌ হোলো 
জগতে ॥ 
করে পঞ্চ চুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ, 
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাঁণেতে ॥ 
পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে ॥ 
যদি পঞ্চামৃত করি পান | নাহি জুড়ায় 
প্রাণ | হছদে ধেধে পঞ্চবাণ ॥ 
দেখ পঞ্চানন তনু ভল্ম কোরেছিলেন যাঁর, 
এখন নেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে | 
চিতেন ! 
পঞ্চাক্ষর নাম, মকরধজ, 
বিরহি রাজ্যে রাজন। 
সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন ॥ 
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চশর | 
রাজা পঞ্চশর | 
জঙ্গ হানে পঞ্চশর ॥ 
তাহে উনপঞ্থাশত, মলয় মাকত সই, 
আবার ভান্গু দহে তনু পঞ্চযোগেতে। 
অন্তরা । 
সই গৃহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল; 


[ ৪৯ ] 


ফুল ঘাঁণ যেন পঞ্চবাঁণ। 
তাঁর কিরণেও দহে প্রাণ ॥ 


চিতেন। 


পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান । 
তাঁর চিতা সম জ্বদিছে সখি, পঞ্চম দুখেতে প্রাণ । 
যদ্দি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই । পঞ্চ রিপুপাই। 
পঞ্চ সহকারী নাই ॥ 
কেবল পঞ্চম অসাঁধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে অই, 
আমি থাকি যেন সখি পঞ্চ তপেতে। 


অন্তরা । 


সই পঞ্চ পাওডবেরা, খাব কানন, 

জ্বালায়ে ছিল যেমন্,। 

 তেমতি এ দেহ জ্বালায় সখি, বসন্তের চর পঞ্চজন। 
পঞ্চম দ্থিউণ, দ্বিগুণ কোরে, করিতে চাহি ভক্ষণ | 
তাহে এতিবাদী হয়গে। আপি, প্রতিবাসি 
পঞ্চ জন্। 

বলে পঞ্চ রিপু গিয়েছে, প্রাণে সয়েছে, 
এপঞ্চ কদিন আছে। 
ঙ 


[ ৫০ ] 


কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহে না, 
নই, এবার পঞ্চ মিশায় বুঝি পঞ্চ ভাঁগেতে ॥ 


মহড়া । 


বধু: কোঁন্‌ ভাবে এ ভাবে দরশন | 
কোরে মধুর মধুব আলাপন | 
কত দিনো৷ প্রথণে | তুমি হয়েছ এমন | 
প্রিয় বাক্যে প্রেয়মী বলিয়ে আমায় । 
ডাঁকিছ প্রেমরসে রসরায় ॥ 
ভূজঙ্গেরো মুখে যেন সুধা বরিষণ ॥ 


(অমল্পুর্ণ।) 
মহড়া | 


যাঁও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একোঁবার | 
যাতে বদ্ধ আছে বধু'র প্রাণ, হাঁনোগে তাক 
বিচ্ছেদ্‌ বাঁণ | 
যদি জ্বালায় জ্বলে, আমার বোলে, মনে পড়ে তার। 
রাখো রাখো এই বিনতি অধীনী জনার। 
যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ | 
কর শিয়ে সে প্রেমের সুহ্ৃতো ভঙ্গ ॥ 


[ ৫১ ] 


মি গেলে তাঁর প্রতি, অমনি হবে নিবৃত্ত, 
বসন্তে বিদেশী হোয়ে, রবে না সে আর ॥ 


চিতেন। 


বিরহিণী আঁগি রমণী, পতি প্রবাসে আমার। 
যৌবন্কালে হোয়েছি আশ্রিতো তোঁমাঁর ॥ 
ওহে বিচ্ছেদ তোমার বিচ্ছেদ দায় নাঁথে। না জানে । 
অন্য নারীর প্রেমনুখে আছে সেখানে ॥ 
তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা, 
ছিছি, অবল1 বধিলে নাহি পৌঁকষ তোমার ॥ 


অন্তরা | 


সক(তরে হরে বিচ্ছেদ্‌ করি তোরে বিনতি | 
কামিনীরে! প্রাণে রেখে, রাখো! জুখ্য।তি ॥ 


চিতেন। 


হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর, নাঁথের 
আন্তরেতে যাও | 
প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয় গে ঘটা ও ॥ 
বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা কিছু তায় দিও বিশেষ | 
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে ॥ 


[ ৫২ ] 
আমার কোরেছে স্থঃলে ভুল, তেবে হলো! প্রীণাকুস, 
অকুলেতে কুল রক্ষা কর কুলজার | 


মহড়া | 


দাড়াও দাড়াও দীড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে 
যেয়ো না। 
তোমায় তাল বাসি তাই ,চোখের দেখ! দেখতে 
চাই, 
কিছু থাঁক থাক বোলে ধরে রাখবে না ॥ 
তুমি যাতে ভাল থাঁক সেই ভালে । 
গেলে। গেলে বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেলো ॥ 
সদা রাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনে পর, 
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না ॥ 


চিতেন। 


দৈব যোগে যদি প্রাণ নাঁথ, হোলো! এ পথে 
আগমন | 
কও কথা, একবার কও কথা, তোলা ও বিধু বদ ॥ 
পীরিত্ ভেঙ্গেছে ডেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি, 
এমন তো! প্রেম ভাঙ্গা ভাি, অনেকের দেখি ॥ 


[ ৫৩ ] 


আঁমাঁর কপালে নাই সুখ, বিধাতি। হোলো বিমুখ, 
আমি সাঁগর সেঁচে কিছু মাণিক পাৰ না ॥ 
* (অসম্পূর্ণ ।) 
মহড়া । 
প্রাণ তুমি আর এ পথে এসো না। 
শুধু দেখা, দিবে সখা, সেতো তা, মনেতে কুধুবে না ॥ 
তুমি যাঁর, এখন তার পুরাও বাসনা । 
তোমা হোঁতে সুখ যা হবার | 
প্রাণ্‌তা হোয়ে বোয়ে শিয়েছে আমার ॥ 
দেখা হোলে, মরি জ্বলে, এ দেখা দিও না ॥ 
চিতেন। 
আগে তোমায় দেখ লে সখা, হোঁতো 
'গরমো আহাদ । 
এখন্‌ তোমায় দেখলে ঘটে, হরিষে বিষাঁদ | 
এমো বোসো বলা হলে! দায়। 
কিজানি কে শিয়ে সখা, বোলে দিবে তায় | 
দে তোমাকে, আঁমার পাকে, করিবে লাঞ্ুনা || 
অন্তরা | 
তা৷ বল! নয়, উচিত হয়, না এলে এখন | 
নুতন রঙ্গিণী তোমার করিবে তৎদন ॥ 


'চিতেন | 
আঁমাঁয় বর সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে। 
অনাঁদর নাহি কোঁরো৷ সেই নৃতন পীরিতে ॥ 
নব রসে সে, যে, রঙ্গিণী | 
প্রাণ, হোয়েছে তোমার প্রেমের অধীনী ॥ 
আঁমাঁয় যেমন জ্লয়ে ছিলে, প্রাণ তারে জালা 
দিও না। 


মহড়া | 


এই খেদ্‌ হয় | তবু বল গ্ঁকষ ভাঁল নয়। 
যখন দক্ষ যজ্ঞে সতী, 'তেজে ছিলেন প্রাণ, 
তখন মৃতদেহ গলায় গেঁথে রাখ লেন মৃত্যুঞ্জয়। 


চিতেন। 


কথায় কথায় কোরে অভিসান্‌, তিলে কোরে 
বোমো তাল্‌। 
ও ধমি, না জানি, কেমন্‌ পুকষের কপাল্‌। 
যদি পুকষ গাতকী হবে। 
তবে পাঁগুবেরা, নারীর সঙ্গে বামে কেম বেড়াবে ॥ 


[ ৫৫ ] 
দেখ তার! একা নম, হরি দয়াময়, মানে 
ধোরে ছিলেন ব্রজে রাধার্‌ পদ্দ ছ্বয় | 
( অসম্পূর্ণ | ) 
মহড়া | 
আর নারীরে করিনে প্রত্যয় | 
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম ভয়। 


চিতেন। 


অন্তরা | 
নারী মিল্‌তে যেমন, ভুলতে তেমন্‌, ছুই দিগে 
তখ্পর্। 
মজ য়ে পরে, চাঁয় না ফিরে, আপনি হয় অন্তর | 


চিতেন। 


উত্তমেরে তেজ্য ষোরে অথমে যতম্‌। 
নারী, বারি, ছুই জনা'রি, নীচ্‌ পথে গমম ॥ 
তার গ্রমাণ ৰলি প্রাণ, মলিনী, তপনে 


॥ ৫৬ | 


তেজিয়ে, বনের পতঙ্গ, সে ভূঙ্গ, তারে মধু 
বিতরয় ॥ 


মহড়া | 
বল কার অন্থরোধে ছিলে প্রাণ | 
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ, 
কি প্রেমের বশে, প্রেমে! রসে তুষ্তে প্রাণ | 
রাখিতে হে অধীনীর সম্মান । 
অভিমানী হোঁতেম হে তোমায় | 
প্রাণে নাথ, কার দোহাগে, 
অনুরাগে, ধরতে আমার পায় || 
তুমি আমি, ফ্ে দেই আছি, 
তবে কিনে গেলে! সে সন্মান || 
চিতেন। 
আঁবাহনো কোরে প্রেম্‌ দিলে বিসর্জন |. 
সে যেমন হোক, হোয়েছে, 
আমার কপালে ছিল হে যেমন || 
রঙ্গ রসে ছিলেম এত দিন | 
প্রাঁণোনাথ, প্রেমের পথে, ছুজনাতে কে 
কারো অধীন || 
শেষে যদি করবে এমন, কেন আগে বাঁড়াইল মান | 


1 ৫৭ ] 
অন্তরা । 


ওরে প্রাণ রে, কথা কবাঁর্‌ নয়, কইতে ফাঁটে হিয়ে। 
পুজ্য ছিলেম, তাজ্য হোঁলেম ১ যৌবনো! গিয়ে || 


চিতেন| 


দৈব দেখা প্রাণে! নাথ ও হোঁতো হে পথে | . 
আঁপ্না আপ্নি ভুলিতে, হাতে আকাশের চন্দ্র পেতে! 
এখন্‌ তো! সেই পথের দেখা হয় | 
পরাণোনাথ.লক্জাতে মুখ.ঢাকো। যেন ঠেকেছ 
'কিদায়। 
প্রেমে গ্যাছে, যৌবন গ্যাছে, শেষে তুমি 
করিলে প্রস্থান || 


গিনি 


মহড়া 
বধুকার কখন্‌ মন রাখবে | 
তোমার এক্‌ জ্বালা নয়, ছুদিক রাখা, 
বল প্রাণ, কিসে প্রাণ বাঁচবে । 
সমভাবে কেমনে রবে || 
সবে তোমার একো। মন্‌ । 
তায় কোরেছ প্রেমাধীনী ভ্কগেয়ে ছুজন্ || 


[ ৫৮ ] 
কপট. প্রেমে বল দেখি প্রাণ, 
হাসাবে কায় কীদাবে || 


চিতেন। 


একে ভাবে পূর্বের ছিলে প্রাণ 
নে ভাব তোমার নাই। 
পেয়েছ যে নৃতন নারী, মনো তারি ঠাই || 


রাখতে আমার অন্থরোধ | ৃ 
প্রাণ তোমার প্রমাদ হবে, সে করিবে ক্রোধ২।| 


দ্বেষাদবেষি দ্বন্দ। কোরে কি, দেশীন্তরী করিবে | 


মহড়া | 
কার দোষ দিব কপালেরি দোঁষ আমার | 

যেমন. প্রাণনাথ ও প্রাণে দেয় আঘাঙ 

তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার । 

কে আছে সপক্ষ রে বিরহী জনার || 

ৰ চিতেন। 

সময়েরি গুণে সখি রে, করে হীন জনে অপমান | 
কোথা গে, জুড়াৰ প্রাণ, নাহি দেখি হেব স্থান || 


একে চুঃসহ বিরহ, নির্র্বাহ নাহিক হয় | 
তাহে কাল্গুণে কাঁল বসন্ত উদয়। 


নিকিতা 


এসে সপ্তরথি মিলে, যুবতী মজাঁলে সই, 


যেন অভিমনুয বধের উদ্যোগ এবার | 


অন্তরা । 
সই, আনি যাঁর, সে আমার ভেবে, 
দেশে যদি না এলো | 
জগতের জীবন, মলয় পবন, মে আমার কাল 
হোলো ॥ | 
তবে মরণ ভালো ॥ 


চিতেন। 


প্রিয় জনে তেজে প্রিয়জন, গেল প্রয়োজনে 
আপনার 
আমারে বলে আমার, এমন কে আছে আমার ॥ 
হোয়ে রতি পতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল । 
আছি পথ্‌ চেয়ে, রথ হোঁয়েছে অচল্‌॥ 
তয়ে সারথি পলাঁলে, শেষে এই হোলো 


_ সই,কালো কোকিলেরি রবে প্রাণে 


বাঁচা ভার ॥ 
--৯০৩০- 
মহড়া | 
তবে কি হবে স্বজনি, নাঁথে। মান কোরে গেলো। 


[ ৬৪ ] 
প্রাণ সই, আমি ভাবি এ, আবার দ্বিগুণ জ্বালায় 
জ্বলতে হলো ॥ 


চিতেন। 


বিধি মতে প্রাণোনাথেরে করিলাম বারণ্‌। 
কোর না কোর না, ধধু প্রবাসে গমন ॥ 
সে কথা না শুনে প্রাণ নাথ্‌। 
অকালে সকালে প্রেমে হানলে বজাঁঘাত্‌ ॥ 
নারী হোয়ে, করে ধোরে, সাধ লাম তারে, 
তবু না রহিলো। ॥ 


কপিল 


মহড়া | 


কোকিলে কর এই উপকার | 
যাঁও নাঁথেরো নিকটে একোবার্। 
ব্যথার ব্খিত হও তুমি আমার | 
নিষ্ঠরো নাগরো আছে যথায়। 
পঞ্চন্বরে গানো শুনাও গে তায় ॥ 
শুনে তব স্বনি, বলিয়ে চুখিনী, অবশ্য মনে 
হইবে তার ॥ 


[ ৩৯ এ 


চিতেন। 


বিরহি জনাঁরো, অন্তরে হানো কুহু কুহু স্বর | 
ইথে নাই তোমার, পৌঁকষ পিকবর ॥ 
এক্ল| অবলা আমি বাল] । 
আমারে যে রূপে দিলে জ্বালা । 
তাহারে তেমতি পার হে জ্বালাতে, প্রশংসা তবে 
করি ভোমার | 


অন্তরা | 


হায়, যে দেশে আমার প্র।ণনাথো) কোকিলে 
বুঝি নাই সে দেশে | 
তা যদি থাকিত, তবে দে আসিত, 
বসন্ত সময়ে নিবানে | 


চিতেন । 
কিন্বা কোকিল ভাছে, নাই তারে, সুস্বর তব 
সমান 
কুরবে, বুঝি হানতে পারে না বাণ ॥ 
চিজ করি এখন্‌। 
কোকিলে তথায় কর গমন | 
চ 


[ ৬২] 


তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে, নিবানে 
আসিবে নাথ আমার ॥ 


মহড়া | 
কে সাঁজালে হেন যোগীর বেশ । 
কহ অলিরাজ সবিশেষ ॥ 
কেতকী সৌরভ অঙ্গে তৰ অশেষ | 
রজ লেগেছে কালো গাঁষ, হোয়েছ প্রাণ 
বিভুতির প্রায়, ঢুলু চুলু ছুটি আখি, বূপেরো না 
দেখি শেষ ॥ 
চিতেন। 
ধুতুরা পীষৃষ ধধু করেছ হে পান। 
হেরিয়ে তোমারো মুখো, করি অনুমান | 
তাহাতে হোঁয়েছে প্রাঁথধন, আখি ছুটি 
উর্ধে উম্বীলন। 
মধু ভিক্ষা কোরে ইধু, ভ্রমিতেছ নানা দেশ। 
মহড়া 
নবযৌন জ্বালায়, মলেম্‌ গো! সহচরি | 
নাঁথে! নিবাসে এলোনা কি করি 


[ ৬৩] 


চিতেন। 


. বয়সো প্রথমে, সপ্তম অষ্উমে, বালিকা! 

ছিলাম যখন | 

চখনো বলিতাম সুজনি, ভাল মদন সেই কেমন ॥ 
ফিথন প্রাঁণনাথের বিহনে, জানিলাম সনি 

পীহে বটে মদনে | 


ঙ্ কলিকা কদন্ব, এ কুচ দাঁড়িন্ব, 
দীনে দিলে দিগুণো ভারি | 
: তন্তরা .. 
যদি অনলো, হোঁতো। পবলে?, জলে করিতাম 


ফ্লিদলে কাল ভুজঙ, দংশিলে এ অঙ্গ, মন্ত্রেতে 
্টিচিতো প্রাণ ॥ 


(অসম্পূর্ণ |) 


; অত টা 


হকঠাকুর | 


বাঙাল! ১১৪৫ কিন্ব। ৪৬ সালে কলি- 
কাঁতা সিমুলিয়াঁয় হরুঠাকুর* জন্ম গ্রহণ 
করেন তীহাঁর পিত1 কাঁলীচক্দ্র দীর্ঘা- 
ডির তাদৃশ সংগতি না থাকিলেও প্রতি- 
বেশী সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, 
এজন্য হুরুঠাকুর প্রথমে বিন] পুরক্ষারে 
স্বকীয় সংগীত মাধুরী দ্বারা অন্যান্য কবি- 
ওয়ালাদিণের দলের গৌরব বৃদ্ধি করি- 
তেন; পরে নিজে পেশাঁদারী দল 
করেন। 

কথিত আঁছে কোন পর্ধাহ রজনীতে 
রাজা নবরুঞ্জ বাহাদুরের ভবনে এক 
পেশাদারী দলে হরুঠাকুর সখ্‌ করিয়! 
গাহিতেছিলেন, রাজা তাহার গাঁন 


*ই*হাঁর প্রক্ত নাম হরেক দীর্ঘাড়ি; কৰি- 
ওয়ালাদিশের মধ্যে জাতিতে ব্রাঙ্ঘণ এবং গান 
রচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়। ইনি ঠাকুর উপাধিতে খ্যাত | 


1 ৬৫ এ 


শ্রবণে অন্ত হইয়া পাঁরিতোধিক স্ব- 
ন্নূপ এক যৌঁড়। শাল প্রদান করেন। 
এই রাঁজগ্রসাদে হরুর আহ্লাদ না জ- 
ম্মিয়া প্রত্যুত অপমান বোধ হওয়াতে 
তিনি শাল যোড়াটি ছুলির মন্তকে নি- 
ক্ষেপ করেন। এই রূপ সাহঙ্কার ব্যব- 
হারে নব বাহাঁছুর তাহাকে নিকটে 
ধরাইয়। আনেন এবং দুর্বিদীত গাঁয়কের 
গলদেশে যজ্দোপবীত না থাকিলে বোঁধ 
হয় তদ্ডে বিলক্ষণ শান্তি প্রদান করি- 
তেন! রাজা বাঁহীদুর তাহার পরিচয় 
পাঁইয়। ক্রোঁধভাঁব সম্বরণ করিলেন এবহ 
তদবধি তাহার গুণগ্রাহক হইয়! বিস্তর 
জমাঁদর করিতে লাগিলেন! রীজা নব- 
কুষ্ণেরযত্ে ও উদ্যোগেই হরু পেশাদারী 
দল করেনা ফলতঃ উভয়েরি অভিমীন- 
মুলক বিরোধভাঁবে প্রথমসাক্ষার্ হইলেও 
ই*হাদিগের অবর্শিষ্ট জীবনকাল আাঁতি- 


[ ৬৩ ] 


য় সৌহার্দভীবে অতিবাহিত হয়| রাঁজা 
নবরুষ্ণের হ্ত্যু হইলে হরু শপথ পূর্বক 
দল ও গাহন]1 পরিজ্যা করিয়াছিলেন! 
কত ধনী ও জঅন্তশস্ত লৌকে তাহাকে 
পুনর্বার দল করাইতে চে! পাইয়া- 
ছিলেন কিন্ত হরু কাঁহীরও অনুরোধ 
রক্ষা করেন নাই! ৭৫ বৎসর বয়সের 
সময় ইনি মাঁনব লীল। সন্থরণ করেন। 
হরুঠাঁকুর যৎকাঁলে প্রথম গান রচন! 
অভ্যাঁন করেন তখন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা 
রতুনীথ দামের নিকট হইতে গাঁন গুলি 
হশোধন করিয়া লইতেন1। এই ক্ত- 
জ্তত] পাঁশে বদ্ধ হুইর| তিনি পরে যে 
সমস্ত গাঁন দ্বার। লোকের চিত্তরপ্ীন করি- 
তেন তত্সমুদায়ে রঘুর নামে ভাত! 
দিতেন। 
সন্বদ্ধজীবনচরিত অভাবে হরুঠাকু- 
রের চরিত্র বিষয়ে কোন অভিপ্রায় 


[ ৬৭] 


প্রকাঁশ কর। যাঁয় ন', কিন্ত তীহাঁর যে 
অন্তঃকরণের মহত, ও ওদীধ্য ছিল প্রাতি- 
পন্ন হইতে পাঁরে। নবকৃঞ্চ প্রদত্ত পাঁরি- 
তোঁষিক অগ্রাহ্য করা স্বপ্রণীত গানে 
রঘুনাথের- নামে ভণ্িতা দেওয়াঁ_-এবং 
নবরুষের হ্ত্যুর পর ধন লাভের প্রতি 
দৃষ্টি না রাখিয়। দল ত্যাগ করা সা- 
মান্য প্রকুতিক লোঁকের বড় সহজ কর্ন 
নহে। 

হরুঠাকুরের রচনা অতি সরল 
ও মধুর | কবওয়ালাঁদিগের মধ্যে ই" 
' সারি গান সহ্ৃদয় পাঠকগণের নিকট সম- 
ধিক আদরণীয় হইতে পারে । 


চাপা 
াস্টি 


] ৬৮ ] 


হরুঠাকুর। 


সখী-দন্বাদ | 





মহড়া । 
ও সখিরে, 
কই বিপিন বিহারী বিনোদ আমার এলো! না। 
মনেতে করিতে মে বিধুবয়ানো, সথি এ যে পাঁপো 
প্রণো, ধৈরজ না মানে, প্রবোধি কেমনে ত। 
বল না॥ 
চিতেন। 
মই, হেরি ধারা পথো, থ|কয়ে যেমতো 
ভূষিতো চাঁতকো জনা ॥ 
আমি সেই মতে হোয়ে, আছি পথো চেয়ে, 
মানসে কর মেরূপ ভাবনা ॥ 
অন্তরা | 
হাঁয়, কি হবে স্বজনি, যায় যে রজনী, কেন 
চক্রপাণি এখনো । 
না এলে। এ কুঞ্জ, কোথ! সুখ ভূঞ্, রহিল নাজানি 
কারণো ॥ 


[৬৯ ] 


চিতেন | 
বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে, হোতেছে 
স্থির মানে না। 
যেন এলে! এলে। হরি, হেন জ্ঞান করি, না এলো 
মুরারি, পাই যাতনা ॥ 


অন্তরা । 

সই, রবি কিরণেরৌ, প্রায় হিমকরো, এ তন্ছ 
আমারো দহিছে। 
শিখি পিক রবৌঃ জঙ্গে মোর সবো?, বজ।ঁঘাত 
সম বাজিছে ॥ 

চিতেন। 

সই, করিয়ে সঙ্কেতৌ, হরি কেন এতে 
, করিলেকো, প্রবঞ্চনা | 
আমি বরঞ্চ গরলো!, ভকি মেও ভালো, 
কি ফলে। বিফলে কাঁল যাঁপনা ॥ 


অন্তরা | 
মই, দেখ নিজ করে, প্রাণোপণো করে, 
গাথিলাম. এ কুসুম হার। 


একি নিরাঁনন্দ, বিনে সে গোঁবিন্দ, হেন মালা গলে 
দিব কার ॥ 


[ ৭০ |] 


চিতেন। 


সই, থেদে ফাটে হিয়ে, কারো যুখো চেয়ে, 
রহিব অবল! জনা | | 
আমি শ্যাম অন্বেষণে, পাঠালাম্‌ মনে, তার সঙ্গে 
কেন প্রাণ গেলনা ॥ 


হাটি 


মহড়া । 


ক্দম্তলে কে গো, বংশী বাঁজায়| 
এতদিনো আনি যমুনা জলে, আমি এমনো 
মোহনো, মূরতি কখনো, দেখি নি এসে হেথাঁয় ॥ 


চিতেন। 
অঙ্গ অগৌর চন্দনো চচ্চিতো) বন মাল! 
গলার | 
$& বকুলের মালে, ধাঁধিয়াছে চূড়া, ভ্রমরা গ৪%রে 
তায় ॥ 
অন্তরা | 
নই, সজল নবজলদ বরণো, ধরি নটবর বেশ.। 


চরণে! উপরে থুয়েছে চরণ, এই কি রলিকো| 
শেষ ॥ 


ঢ[ ৭১ ] 


চিতেন। 


চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ, নখরেরো ছটায় | 
আঁমার হেন লয় মনো, জীবনে যৌবনো, 
সঁপিব ও রাঙ্গাপায় ॥ 


অন্তরা | 


হাঁয় অন্গুপম রূপো মাঁধুরী নথি, হেরিলাম 
কিক্ষণে | 
প্রাণো নিলে হোরে, ঈষতো হেলে, বঙ্কিমে। নয়নে ॥ 


চিতেন। 


মন্দ মধুরে মুচকি হাঁসি চপল! চমকায় | 
কুলবতীর কুলো, শীলো, গেলো, গেলো।, 
মন মজিলো হেরে উহায় ॥ 


অন্তরা | 


সই, অলক! আর্ত বদনো, তাহে মৃগ মদে 
তিলকো। 
মনোহরো লাঁজো, নামাগ্রে গজো,মুকুতার বলকো ॥ 


চিতেন। 
বিদ্ব অধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেন্ছু চরাঁয় | 


[ ৭২ ] 


কিবে সুন্দরে! সুঠামো, ত্রিতঙ্গ ভঙ্গিমো, 
রূপে ভূবন ভূলাঁয় ॥ 


অন্তরা । 


নই বেত ব্রজ বাঁলকে1 সবে, কি শোভা 
 আমরি হায়। 

গশীনেতে তারা গণে। মাঝে, চাঁদ যেন শোভা 
পায় ॥ 

সই, কেন বা আঁপলা খেয়ে, আইলাম যমুনায় 
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পাঁরি সখি, 
রঘু কহে একি দায় ॥ | 


মহড়া | 
আগে যদি প্রাণ সখি জানিতেম.। 
শ্যামেরো পীরিতো, গীরলে। মিশ্রিতো, কার মুখে 
যদি শুনিতেম॥ . 
কুলবতীং বালী, হইয়। সরলা, তবে কি ও বিষে 
তকিতেম্‌। 
চিতেন। 
যখন মদন মোহন আসি, রাঁধা রাধা বোলে 
বাজীতো বশী, যদি'মন তায় ন! দিতেম | 


এ ৭৩] 


সই, আমিও চাঁতুরী, করিয়া দে হরি, 
ভাঁপন বশেতে রাখিতেম.॥ 
অন্তরা | 
হইয়ে মানিনী, যতেকো| গোঁপিনী, বিরহ 
জ্বালাতে জুলিতেম্‌ | 
সই ষড়জা'ল সম, সে বঙ্ক নয়ন, জাঁনিলে কি তায়, 
এ কোঁমল প্রাণ, সমর্পণো। করিতেম্‌ ॥ 


চিতেন | 


আগে গুক জনো, বুঝাঁলে যখনো, তা যদি 
গ্রহণো করিতেম্‌। | 
রিপুগণে। বশে, রহিতো! অনাঁসে, মনেরো হরিষে 
থাকিতেম ॥ 


মহড়া । 


হরি ব্রজমারী চেন ন। এখন | 
রাধার প্রাণোধন ॥ 
প্রভাদো তীর্ঘে দরশন | 
পাইরে কষ্জেরে, অভিমানো ভরে, কহে করে ধোঁরে 
গোপীগণ ॥ 


[ ৭8 | 
চিতেন। 


মাহি পীত ধটি মুরলী, গোচাঁরণের সে ভূষণ ॥ 
এবে যছুপতি, হোঁয়েছে। ভূপতি, দ্বারকা! পতি 
মোণারো তবন ॥ 


আন্তরা। 


যন্ুনার্থ, আর কেন ছুখিনী গণে, ম্মরণো হবে। 
গিয়েছে মে সবো, ব্রজেরো ভাবো, মজেছে গৃহ 
তাঁবে। 
চিতেন। 
কক্িণী আদি রাঁজন্বৃতা, বশতা, মবে দেবে 
€ চরণ | 
রাঁধা কুরূপিণী, গোপের রমণী, 
বনবাঁদিনী কি লাগে মন ॥ 
অন্তর | 
ওছে শুনেছি, দ্বারকাঁতে তব, সে সুখে! বিলাস | 
মহিষী গণেরো, বিবিধ প্রকাঁরো॥ পুরাতেছছ 
অভিলাষ ॥ 
চিতেন। 
মত্যভামার মানো রাখিলে, রৌপিলে পারিজাঁ 


তেরো কানন | 


[. ৭গ ] 


তাহে আছ ধাঁধা, সাধো প্রিয়সাধ।, 
তুলেছ বাঁধার প্রেমধন ॥ 
অন্তরা । | 
তোঁমারে, অকিঞ্চন জননাঁথে।, কষ, জগজনে কয় | 
এই হেতু নাথো, অকিঞ্চন যতো, ওপদে আশ্রয় লয় | 
চিতেন। 
নে নামে কলঙ্ক রাখিলে, তেজিলে, যখন 
শ্তীরন্নাঁবন। 
আর ও চরণ) না লবে শরণো। দুখে 
গেলে প্রাণে ছুখে জন ॥ 


অন্তরা | 


শুনহে বনু কাঁলান্তরে, প্র।ণ বধু পেয়েছি দেখা | 
জীবনে মরূণে, ছরি তোমা বিনে, 
আর নাহি কো সখ। ॥ 
সুখে! দুখে কষ তব হাতি, রঘুনাঁথ, করয়ে নিবেদন | 
চলহে নিলাঁজো, গৌপিক। মমাজো, ত্রজ রাজে। 


নন্দেরো নন্দন ॥ 


মহড়া । 
ইহাই কি তোমারি, মনে হিল হরি, ব্রজ কুল- 
নারী বধিলে | বলন| কি বাদ সাধিলে | 


[এ 


মবীনো পীরেতো, না হইতে নাঁথো, অস্কুরে 
আঁঘাঁতো করিলে ॥ 
চিতেন। 
একি অকন্মাতোঁ, ব্রজে বজাঁঘাতো, কে আঁনিলো 
রখো গোঁকুলে। ৃ 
অক্রু রো হিতে, তুমি কেন রথে, 
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥ 
অন্তর] | 
শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, 
ব্রজাঙ্গনা গণে উদাসী | 
নাহি অন্য ভাঁবোঃ শুনহে মাধবো, 
তোমারি প্রেমেরো এয়াসী ॥ 
চিতেন | 
শ্যাম, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে ধাশী, 
তথ আপি গোপী সকলে । 
কিনে হলেম, দোঁষী, 
তা তোমায় জিজ্ঞাপি, কি দোষে এ দাসী 
তেজিলে ॥ 
(অসম্পূর্ণ) 


সিকি 


মহড়া । 
হদি চলিলে মুরাঁরি, তেজে ব্রজপুরী, ব্রজমারী 


-ব..4 


কোথা রেখে যাঁও | জীবনে! উপায় বোলে দাঁও। 
হে মধুসূদনে| করি নিবেদনো, বদনো তুলিয়ে 
কথা কও ॥ 
চিতেন | 

শ্যাম.যাও মধুপুর, নিষেধ! না করি, 
থাঁক হরি যথা স্বখো পাঁও। 
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে, 
ব্রজ গোঁপীর পানে ফিরে চাও ॥ 

(অসম্পূর্ণ |) 


টি 


মহড়া । 


পুন হরি কি আিবে রৃন্দাঁৰনে গো, সথি কও 
শুভ মমাঁচাঁর | জীবনে জুড়াঁও রাধার ॥ 
মথুরা নগরে, মাধবেরো দেখে এলে কিরূপ 
ব্যবহার ॥ 
চিতেন। 

না হেরে নবীন, জলধরে! রূগো, আকুল 
চাঁতকী জ্ঞান। 

দিব নিশি আঁমার সেই শ্যাম ধ্যান ॥ 
জীবনো! যৌবনো, ধনে! প্রাণ, হরি বিনে 
মকলি আধার | 


| ৭৮ ] 
তান্তরা | 

হাঁয়, ভূপতি নাকি হয়েছে হরি, মধুপুরো 
সুখো বিলাঁনী । 
স্বরূপো কহনা, মেখাঁনে রাঁজীর, কে রাজম হবী। 

( অসম্পূর্ণ |) 

০০০০ 
মহড়া । 

এ আমিছে কিশোরি, তোমার বষচ কুর্জেতে | 
সুখে বঞ্চিল না জানি কোথা, কারো মহিতে ॥ 
ধ্ধ «ঘুমে ভূমে ঢোলে গড়ে নারে চলিতে । 
শুখায়েছে বিশ্বাধরো, শ্যামটাদেরো, ধধ ৰ 
এলায়েছে পীতবাসো, নারে তুলে পরিতে ॥ 

চিতেন। 

যাহার লাগিয়ে মিশি করিলে প্রভাত্‌। 
ওই সই, দেই প্রাণোঁনাথ্‌ | 
' প্রভাতে অকণো! মহ উদয় আনি, ধধ বর হোয়েছে 
আৰকণো। জখি, নিশি জাগরণেতে ॥ 


( অমম্পূর্ণ।) 


কি 


মহড়া । 
আমারে সখি ধরো ধরো । 
ব্যথারো ব্াথিতো কে অছ্ছে আমারো ॥ 


চি.) 


পথশ্রান্তে নহি গো কাতরো | 
হ্ধদে নবঘনো, দলিতীঞ্জনো বরণো) উদয়ে অবশ 
শরীরে। ॥ 
চিতেন। 
অঙ্গ থরে থরো, কাপিছে আমারো, 
আরো না চলে চরণ্‌। 
সেই শ্যামে। প্রেমোভরে, পুলক অন্তরে, 
সন্বরা যে ভারো অন্থরো || 
অন্তরা | 
হাঁয়, সে যে কটাক্ষেরো। অপাঙ্গ তঙ্গিমো), 
বয়ানে। করে তা কি কবো। 
লেগেছে যাহ|রে, প্রবেশি অন্তরে, 
সেই মে বুঝেছে ভাবো || 
| চিতেন। 
কুছো শীলো ভয়ো, লজ্জা তারো যায়ো, 
না রাখে জীবন আশ্‌। 
তাঁরো জলে বাঁ, স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা! 
সন্দেহ নাহি মরিবারে। | 


চাটা 


মহড়া । 
ওছে উদ্ধব আমার এই রাজধানী মনে ধরে লা || 
মলো নে প্রেম পারে না। 
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যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধ্যাইয়ে কিশোরী, 
উপজয়ে কত তাঁবন! | 
চিতেন । 
আমীর মনে যে কি ভাঁবো, উদয় উদ্ধবৌ, 
তাতো তুমি বুঝনা। 
আমার এ মনো মন্দিরো, সদ শৃন্যাকাঁরো, 


মহড়া] । 
সথিরে রমেরো অলসে। 
গতো দিবমেরো রজনী শেষে | 
তচেতনো হোয়ে নুখো আবেশে | 
শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে, শ্যামেরে হারায়ে, 
কেঁদে ছিলাম কত হুতাঁশে || 
চিতেন । 
যে বিচ্ছেদো ডরে, পরাঁণো। শিহরে, 
তাই ঘটে ছিলো) নই | 
অমূনি কম্পান্থিতো হৃদি, ছেবে শ্যাম নিধি, 
হোঁরে নিল বিধি কি দোষে || 
অন্তরা | 
রাই অত্যন্ত কাঁতরা, নয়নেতে ধারা, 
বছিছে কহিছে ওহে শ্যাঁম্‌। 
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তব দরশনো, আকাঁজ্ী যে জনো, 
তার প্রতি কেন হোলে বাম || 
চিতেন | 
কোন সহী কহে, হেখ থাকা নহে, 
এ বন অতি দুর্গম | 
আনি সুশীতল বারি, কোন নহচরী, 
বদনে দিতেছে হুতাশে || 
মহড়া | 
মাননী শ্যাম টাঁদে, কি অপর।ধে | 
হোয়েছে। রাধে || 
ঠেকিলাম আজু একি প্রমাদে। 
মানে শশিমুখো কেন গে। রাই, 
হেরি গো আজু এত আহবাদে | 
চিতেন। 
এই দেখে এলেম স্্ীক্ণ সহিতে হাঁদ্য কৌতুকে 
ছিলে গে রাই দ্লোহে অতি পুলকে || 
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদো ভানল, উঠিলো কি বাঁদানুনাদে | 
( অসম্প) - 
মহড়া। 
বোঁঝা গেল না । হরি কেমন তোমার কণা || 
মরি হে কি বিবেচনা। 


[৮২ 


দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী, 
পুরাঁতে কুরুজাঁর মনোবাসন| | 
চিতেন। 
সকলি বিল্মতো, কি ব্রজনাথো, 
হোলে একোক।লে | 
ভেবে দেখ হে গোকুলে, হোলো! কিকি লীলে, 
তাঁকি তোমার মনে পড়ে না| 
অন্তরা | 
শ্যাম, নন্দ উপানম্দ, সুনন্দ আরো, 
রাণী যেযশোমতী | 
হা কষ যো! কষ, কোথা প্রাণো কষ, 
বোলে লোটীঁয় ক্ষিতি | 
চিতেন | 
আরো শুন হরি, নিবেদনো করি, 
ব্রজেরো সমাচার | 
ত্রজ গোঁপিকা নকলের, নয়নের জলে, 
কেবলো প্রবলো হেরি যমুনা || 
মহড়া | 
এমন সুখ সময়ে কোথা হে, 
তেজিয়ে এ সুখো রন্দাবন | 
চুখিনী রাধায় মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন || 
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এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা, 
নিরথি তোঁমাঁর চন্দ্রানন || 
চিতেন। 
একেতো৷ সহজে এ ত্রজধাম সদা সখেরো আ্পদ। 
তাহে কাল গুণেতে পুর্ণ সুখো সম্পদ || 
বনিক নাগরো, তোম| বিনে আরো, 
কফেকরে এ রসের উদ্দীপন | 
অন্তরা | 
গতি কু্জে কুরে কবে সুশোভন, 
মুগ্টরিল তকগণ। 
পুনর্ব্বার যেন. এ ব্রজ ধাম, ধরল নৰ যৌবন || 
চিতেন। 
যুকুলে মুকুলে কৌকিলে জাল, করে কুহু কুহু রব | 
কুম্মমে কুনুমে, গুঞ্জরে অলি সব || 
আঁমরি আমরি, এই শোভা হরি, 
হইলে কি সবে বিশল্মরণ | 
মহড়া । 
কি কাজে আর ত্রজ ভুবনে । 
হায়! সে নীলরতনে, দরশনে! বিহনে || 
রোয়ে রয়ে চিত, হয় চমকিতো, 
কেঁদে বেঁদে প্রাণ উঠে ঘনে। 
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চিতেন। 
হাঁয়! যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী, 
অনাথিনী করি গোপীগণে। 
সেই হোঁতে প্রীয়, আছি মৃতবত পরাণে! গিয়াছে 
তাহারি সনে ॥ 
অন্তরা । 
'হ্থাঁয় ! কোথা গেলে পাবো, সে প্রাণো মাধবো, 

'কির্ূপে মিলিব তার চরণে। 
গৃহ পরিবাঁরো, সকলি অনারো, 
সেই মনোহরো) নাঁগরো! বিনে || 


চিতেন | 


হাঁয়! রজনী কি দিনো, হোঁয়ে আলাঁতনো, 
এই আরাঁধনোঁ, করি গো মনে। 
হোঁয়ে বিহগমো, যাই সেই ধামো, 
দেখি গিয়ে শ্যাম বংশীবদনে || 


অন্তরা | 


হায়! যে শ্যাম সোহছাগে, যার অন্গরাগে, 
আমি সোহাশিনী সকলো স্থানে । 
ষে শ্যামের গুণো, দেব ভ্রিলোচোনো। 
সদা করেন গানো, পঞ্চ বদনে || 


৮৫] 


চিতেন। 
হেন প্রাণেশ্বরো, ছেড়ে গ্যাছে মোরো, 
কি কাজো এ ছারো দেহ ধারণে। 
চল সবে মিলি, ছোঁয়ে গলাগলি, 
ঝাঁপ দিব যমুনা জীবনে ॥ 
অন্তরা, | 
হায়! এই যে সুখেরো, গৌকুলো! নশরো) . 
হোয়েছে আধারো, শ্যাম কারণে। 
কদন্বেরে৷ তলো, বিহারের স্থলো, 
হেরে অ1খি জলো, বহে ঘনে || 
চিতেন। 


হায়! ঘটাঁয়ে প্রমাদো, গিয়েছে বিনোদো।, 
.এ খেদে সম্বরি রহি কেমমে | 
হে যু নন্দন, বিপদো। ভঞ্জনো, দিয়ে দরশনো!, 
বাঁচাও প্রাণে || 
মহড়া | 
যদি শ্যাম না এলৈ। বিপিনে | 
তবে কি হবে স্বজনি | 
লম্পটো স্বভাবে তায় জানি | 
ওগো রন্দে এই অন্দ হয় | 
ভা 
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সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয় || 
| হিরা 
নু .. চিতেন| 

ছিলো যে সস্কেতো হরি আসিবে নিষ্চয়। 
বিলম্ব দেখে তায় হতেছে সংশয় || 
' "বহু শ্রমে কুসুমেরি হার। 
শীথিলাম দথি গলে দিল কাঁর || 
যদ্যপি বিন্মতো। হোঁয়ে থাকে গুগমণি || 

অন্তরা | 

কষ প্রাণ। আমি, আমার অনন্য গতি। 
নিরিহ তোমায়, তৃমি কি জাননা দূতি || 
চিতেন। 

ব্রমেতে হোঁতেছে যত নিশি অবশেষ | 
শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্রেশ। 
আঁসারো আশয়ে এতক্ষণ | 
রয়েছি করিয়ে পথো নিরীক্ষণ | 
মাঁথবো ন! এসে যদি, এসে দ্রিনমণি || 
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মহড়া । 
আজ বাঁধুবো তোমায় বনমাঁলি | 
করিয়ে সখী মণ্ডলী || 
নাগরালি তোমার যত, করবো হত, 
দিয়ে অঙ্গেতে ধুলি। 


৮9 এ 
শৌরসেরে। অবশেষো) দিব মন্তকে ঢালি। 
(অসম্পূর্ণ) -_- 
মহড়া | 
আছে চক্্রীবলীর ঘরে। 
দেখে এলেম্‌ তোমার, শ্যাম চাঁদেরে || 
শুয়ে কুনূম শয্যাপরে। 
নিশির শেষেরে। অলনে অচেতন | 
কারো অঙ্গে নাহি বলন ভূষণ | 
তুজে ভূজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে || 
চিতেন। 
তুমি রাঁধে অতি মাঁধেঃ করেছ প্রণয় | 
মে লম্পটো৷ কভু নয় সরল হৃদয় || 
তোমারে নঙ্কেতো জানায়ে। 
শ্যাম বিহরিছে অমোরে লোয়ে || 
দেখিবে তো এসো রাধে, দেখাই তোমারে || 


(অসম্পূর্ণ) 


মহড়া । 
এ সময় সখা দেখ! দেও হে। 
তব দর্শনে, ব্রজনাঁথ, আমার আঁখি মনো 
সদাই দয় হে। 


হরি তোমার বিচ্ছেদে এ।ণ যায়, হাঁয় হায় হে || 
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চিতেন। 
গীরিত্ব, বরষা, হিম শিশিরে, যত দুখ দেয় হে। 
সব অন্বরণো। কোরেছি কষ, বলন্ত যাতিদা 
প্রাণে না সয় হে|| 
| অন্তর1। 
প্রায় ব্যাধ জাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায়, 
কোকিলের স্বর জাল্‌। 
তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানে।, 
ডাকি হে তোমারে নন্দলাল || 
চিতেন। 
জীবনো, যৌবনো, ধনো! প্রাণে! হরি, 
সঁপেছ্টি সব তোঁমারে হে। 
বিপত্তে মধুস্দনো, আমা প্রতি কেনো, 
নিদয়ে। জনার্দন হে।| 
মহড়া । 
শ্যাম, ভিপ্লকে] ড়া, হেরি চিকণে। 
কালো বরণ । 
শ্যাম তিলেকো দীড়াও। 
এ অধীনীর মনের মানস পূরাও | 
সাঁধ মম বহু দিনের, আজ. পেয়েছি অঙ্গনে, 
চন্্রীননে হাঁসি হাঁসি, ধবীশীটি বাজাও || 


[৮৯] 
চিতেন | 
নির্জনে এমন না পাব দরশন | 
যাঁয় নিশি যাঁক, জানুক গুকজন | 
তাহাতে নহি খেদিতো, শুন ওহে ব্রজনাথো, 
ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও ॥ 
অন্তরা | 
শ্যাম, শুন শুন, যাঁও কেন, রাঁখহে বচন | 
তোমার ধাশীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥ 


চিতেন | 


কোন্‌ দ্ধ, পুরে ধনি, ফুলবতীর মন, 
কুল সহিতে হে করিলে হরণ ॥ 
_কোন্রন্ধে, পুরে ধনি, রাধাঁয় কর উদদিনী, 
সাক্ষাতে বাজীও শুনি, আমার মাথা খাও | 


গারো 


মহড়া । 


এসেছো শ্যাম কোথা নিশি জাগিয়ে | 
শৃদ্য দেহ লইয়ে | এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে | 
এখন্‌ কি হইল মনে, শ্রীমতী বলিয়ে| 
কি ভাবিয়ে বাধানাথো, এখন হোলে উপনীতো, 
কোথা করিলে প্রভাঁতো। শ্রীরাধারে তেজিয়ে ॥ 


[ ৯০ ] 
চিতেন | 
কোন্‌ প্রাণে মে তোমারে দিলে ছে বিদাঁয় | . 
তুমিবা কেমনে, তেজে, আইলে হেথাস়্ ॥ 
বিদরে আমারে বুকো! তব মুখ হেরিরে | 


বিরহ | 


শিশাশাশিপ্পিস্পিশীি 


মহড়া। 


তোমার আশাতে এ চারিজন্‌। 
মোরো মনো প্রাঁণো আবণো নয়ন্‌॥ 
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্ধক্ষণ | 
দরশো। পরশো শুনিতে সভাষো, 
করিতেছে আরাধন | 
চিতেন। 
অন্য রূপে। আখি না হেরে আঁর। 
অবণে! প্রাণো তুমি জুড়াবার ॥ 
শয়নে স্বপনে, মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন | 
অন্তরা | 
প্রাণ, ইহাঁরো। কি বলে! উপাঁয় | - 
আঁমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায় ॥ 


[ ৯৯] 
চিতেন। 

অস্থিরো হোলো এ চারি জনে | 
প্রকোধি প্রকোঁধ নাহি মানে ॥ 
ইহার বিহিতো, যে হয় তৃরিতো, কর প্রেয়মি এখন 

অন্তরা । 

প্রাণ, জীবনো যৌবনো ধনো। 
এতো চিরোপদে? নহে জানো ॥ 

চিতেন। 

এ তুমি শুনেছে। জানতে প্রাণো। 
অনুগতেরো রাখো সম্মানো ॥ ৃ 
ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি, কর সুধা বিতরণ ॥ 

অন্তরা | 

প্রাণও এরূপো আশ্বানো কথায়। 
বল কি ফল আছে তায় ॥ 

চিতেন। 

প্রতি দিনে। আসি বিমুখে যাই। 
নিরত্তি না হয় এ আশা! বাই ॥ 
তুরিতে সান্তনা, কর সুলোচনা, 
আরো না সহে যাঁতন্। 

মহড়া | 
ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়। 


[ ৯২ ] 


বুঝিয়াছি তোমারে ষে মলের আশয়॥ 
তুমিতে। আমারি আছে গিয়েছে! কোথায় | 
চিতেন | 
সুখে থাকো, মনো! রাখো, এখম এই চাই। 
. তবুগুণ গাই, কোথাও ন| যাই॥ 
তুমি যত ভালো বাসে! ভাবে বুঝ] যাঁয়। 
অন্তর।। 
ওহে তোমারো ও গুণে প্রাণো, 
থাকুকো তোমায় । 
ও বাতাসো যেন হেনা লাগে কারো গায় ॥ 
চিতেন। 
তৰ সম, প্রিয়তম, কোথা পাবো আর। 
হেন অপাধার্‌ গুণ আছে কার ॥ 
' বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায় | 
| অন্তরা | 
যদি নারী হোয়ে করে কেউ, প্রেম অভিলাষ | 
তোমার মতন্‌ রসিক পেলে, পুরে তারো আশ ॥ 


চিতেন। 
যেরপো| সুখে সে ভামে, বিবি বিধানে। 


কব কেমনে, শুধু, সেই জানে ॥ 
এক মুখে তব গুণো॥ কোয়ে না ফুরায়। 


[ ৯৩ ] 
অন্তরা | 
ওহে যত দিনে, দেহে প্রাণো, থাকিবে আমার | 
ঘুষিৰ ঘোষণা আমি নিয়ত তোমার ॥ 
চিতেন। 
তুমি যেমনো, সুজনো, রসিকেরো৷ শেষ | 
জানি সবিশেষ, নাহি দোষোলেশ ॥ 
তোমারে! রীতো, চরিতো, জাশিছে হিয়ায় ॥ 
অন্তরা 
তুমি ঘৃরীর্রেতে জাননীকো শঠতা৷ কেমন্‌। 
আহা মরি মরি তব, কি সরলো৷ মন্‌ ॥ 
চিতেন। 
রঘুনঠথো বলে কেন, ও বিধুযুখি | 
রি দোষে দেখি, হোয়েছো! ভুখী ॥ 
কেন হেন বাঁক্যবাঁণ, হাঁনিছো! উহাঁয়। 
মহড়া | 
এত চখো। অপমান, সাধেরো! পীরিতে প্রাণ | 
নিতি নিতি প্রাণো, বৃতনো আগুনো, 
উঠে না হয়ো নির্বাণ ॥ 
চিতেন। 
অতি লমাঁদরে, জুড়াবারো। তরে, 
কোরেছিলেম্‌পীরিতি। 


[ ৯৪ 1 
আঁমাঁর সে সকলো! গেলো, শেষে এই ছোঁলো, 
সদা ঝোরে ছুনয়ান ॥ 
(অমল্পূর্ণ।) 
মহড়া | 
যাঁর স্বভাঁবো যা! থাকে প্রাণনাথি, 
তাকি ঘুচাতে কেহ পারে। 
নিদর্শন! তোমারে ॥ 
শুনেছ কখনো, অঙ্গারের ধলিনো, 
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে | 
চিতেন | 
নিশ্বতক যদি রোপণ হয়ো, শত ভাঁরো শর্করে | 
সে মিউ রসো না হয়ো কখনো নিজ 
প্রকাশো করে ॥ 
(অসম্পূর্ণ 1) 


মহডা। 
পীরিতি নাহি গোপনে থাকে। 
শুনলো! ন্বজনি, বলি তোমাকে ॥ 
শুনেছ কখনো জ্বলন্ত আগুনো, 
বসনে বন্ধনো রাখে । 


[ ৯৫ ] 
চিতেন। 
প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো, 
নয়নে না দেখে, উদয় লেখে | 
স্বতীয়ের চ'দো, কিঞ্িতো প্রকাশো, 
₹তীয়ের চাঁদো জগতে দেখে ॥ 
(অমম্পুর্ণ1) 
মহড়া | 
থিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ তাঁর, জীবনো যৌবন। 
এমন প্রেমের মাধ করে যেই জন ॥ 
নে চাহেন! আমি তাঁর যোগাই মন | 
চিতেম। 
, যে খানেতে না রহিল, মানি জনার মান | 
সে কেমন্‌ অজ্ঞান্‌, তারে সপে প্রাণ ॥ 
মেধে কেদে হয়ো শিয়ে কলঙ্ক ভাঁজন | 
অন্তরা । 
একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন | 
কেহ সুখে থাকে, কেহ ভুখে জ্বালাতন || 
চিতেম। 
শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়। 
মে জনে! তাহায় ফিরে নাহি চায় ॥ 
তথাপি ন! পারে তারে হোঁতে বিম্মরণ। 


[ ৯৬ ] 
অন্তরা | 
সখি, পীরিতি পরম ধনো, জগতেরি নার | 
সজনে কুজনে হোলে, হয়ো! ছারে খার। 
চিতেন 
সামান্য খেদেরো কথ। একি প্রাঁণো সই | 
কাঁরেই বা কই, প্রাণে মোরে রই | 
ঘরে পরে আরো তাছে করয়ে লাঞ্চন। 
| অন্তরা । 
যারে ভাবিৰ আপনে! সই, তার এবোধে। নাই। 
এমনো প্রেমেরো সুখে, তারে মুখে ছাই ॥ 
চিতেম| 
হেন অরণ্য রোদনে, ফলো আছে কি। 
এ হোঁতে সুখী একা যে থাকি । 
_ ধোঁরে ঠেধে কর! কিনা প্রেমে। উপার্জন | 
অন্তরা | 
যাঁর স্বভাব] লম্পটো! ই, তাঁরা কি এ বোঁধ | 
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ ॥ 
_. চিতেন। 
অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া! একেমন | 
এরূপো। মিলন, ন1 দেখি কখন । 
রঘু বলে কোথ| মিলে দুজনে সুজন | 


[. ৯৭ | 
মহইড়| | 
এই ভয় সদা মনেতে। 
বিচ্ছেদে! বাঁ ঘটে পীরিতে ॥ 
হোতেছে এখনো, হৃতনেো যতনো, 
কি হোলে কি হবে শেষেতে। 
চিতেন। 
প্রাণ নৰ তন্থরাগে, পীরিতি মোহাগে, 
আছি আলাঁপনেতে ৷ 
বিনি আবাহনে ও বিধুযুখো, 
পাই সদ! দেখি'ত। 
হেন ভাবে যদি, থাকে নিরবধি, 
তবে যাবে প্রাণ সুখেতে | 
( অসম্পা,) 


রাস নৃসিংহ | 
রাম বনু ও হরু ঠাকুরের পুর্বে যে ম- 
কল কবির দল ছিল, তমধ্যে রাঙ্ ও নৃসিং- 
হের দল অর্বাপেক্ষা গ্রনিদ্ধ। এই দুই 
মহোদরের এক দল ছিলঃ এবং উভয়ে- 
| ঝ 


| ৯৮ ] 


রই(রা নৃসিংহের )নাঁমেদল খ্যাতহইত। 
অতএব দুই ভ্রাতাঁর মধ্যে কোনব্যক্তি গান 
রচনায় পটু ছিলেন, নির্ণয় কর! সুকঠিন! 
ই*হাদিগের যে কয়েকটী গাঁন প্রকাশিত 
হইল,তৎুপাঠে প্রতীতি হইবে যে ধিনি 
এ গ্রানগুলি রচন! করিয়াছিলেন তাঁহার 
সুন্দর রচনাঁশক্তি ছিল ৰা 

রাস্থুনৃসিংহ ফরাসডাঙ্গার সন্নিকট 
এক গ্রামে বাঁস করিতেন। তাহারা কা- 
যস্থ কুলোস্ভব ছিলেন! অন্্যুন ৬০ বৎ্দর 
হইল তাহাদের হত্যু হইয়াছে! 


(কাপ পপনিসনী 


রানু নৃসিংহ। 
মহড়া । 
ইহাই তাঁবিহে গোবিন্দ সঘনে | . 
অশখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে ॥ 


কি দোষ বুঝিলে, রাঁধারে তেজিলে, 
কু'জীরে পুজিলে কিগুণে। 


[ ৯৯ ] 


চিতেন। 
জগতো সংদারো, ভূলাইতে পাঁরো,, 
তোমারো বঙ্কিম নয়নে | 
ওহে কু'জী অবহেলে, বিয়ে বিরলে, 
তোমারে ভুলালে কিগুণে 
* অন্তরা । 
শ্যাম, রূপে গুণে পূর্ণ, নকলি সুধন্য, 
অতুশ্য লাবণ্য রাধারো | 
কি সুখে হোয়েছ নাগরো ॥ 


চিতেন। 


' শ্যাম,কূপেরো বিচারে, যদি মনে করো, 
মজেছ যাহার কারণে | 

ওহে লক্ষ কুবুজারোঁ, রূপেরো ভাগারো, 
শ্রীমতী রাঁধারো চরণে ॥ 


অন্তরা | 


শ্যাম, গুণেরো! গরিমে, কি কহিব লীমে, 
আগমে যাহারো প্রমাণো। 
যাঁর গুণে গেয়ে, মুরলী বাজায়ে, 

নাম ধরো বংশী বদনো | 


[ ১০০ ] 
চিতেন 
শ্যাম, ঘার গুণাগুণো, করিতে দাধনো” 
সনাতনে। গেল কাননে । 
ওহে এ বড় বেদনো তেজিয়ে সে ধলো» 
অধনে রেখেছ যতনে ॥ 
অন্তরা । 
শ্যাম, আপনারো অঙ্গ, যেমনো ভ্রিভন্ক, 
কালিয় ভূজঙ্গ কুটিলে। | 
কুবুজাঁরে। অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ, 
তাহাতে ভ্রীঅঙ্গ ডভূবালে ॥ , 
চিতেন । 
শ্যাম; এই ভূমগ্ডলে, আধো গঙ্গা জলে, 
রাঁধাকু্চ বলে নিদানে। 
এখন কু'জী কষ বোলে, ডাকিবে নকলে, 
ভূঁৰনো তরাবে দুজনে ॥ 
অন্তরা, ॥ 
শ্যাম, তৈজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি, 
যুবতী সকলি সহিলো । 
ভুজন্গ মাণিকো, হোরেনিলে' ডেকো, 
মরমে এ দুখে রহিলে! ॥ 
- ডিতেন।! 
শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, এঁকাশো গাইলো, 


[১০৯ ] 


চত্দ্রমা লুকালে! গগনে | 
ওহে গোখুরের জলো, জগতো৷ ব্যাপিলো, 
সাগরো শুখালো তপনে॥ 
মহড়া | 
প্রাঁণোনাথে। মোরো, সেজেছেন শঙ্করো, 
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে। 
অপরূপো দরশনো, আজু এভাতে ॥ 
বুঝি কাঁরো কাছে, রজনী জেগেছে, 
নয়নে লেগেছে ছুলিতে | 
চিতেন | 
পার্বতী নাথেরো, অর্ধ শশধরো, 
মৰিতা অর্ঘ কপালেতে। 
আমার নাগরো, মেজেছেন সুন্দরোঃ 
চন্দনো দিন্দ্‌র ভাঁলেতে ॥ 
| অন্তরা । 
হায়! মথনেরো বিষে? ভখিয়ে মহেশো) 
নীল কদেশে নিশান | 
নীলকণট নীম, অতি অনুপম, 
জগতে রোয়েছে ঘোষণা ॥ 
চিতেন | 
আঁমার নাগরো, গিয়ে ছিলেন্‌ কারো, 


[ ১5২] 


কলঙ্ক নাগরো মথিতে। 
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশোৌনো। 
আখির অঞনো গলাতে ॥ 
- অন্তরা । 
হায়! দে যেমনে! ভোলা, তাহাতে উজ্জ লা, 
গলে অস্থিমালা ছড়াতে 
যুখে কষ নাম, শিঙ্পাঁয় বলে রাম, 
বিশ্রাম কুচনী পাড়াতে ॥ 
চিতেন। 
পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি, 
এসেছেন মন তুষিতে | 
৪ ছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে, 
রাঁধা রাঁধা বলে ধাশীতে ॥ 


অন্তরা । 


হায়! এলোচনে! হরো, জগতে এচারো, 
এক চক্ষু যারো কপালে। 
কষপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা, 
ধুতুরা শ্রবণো যুগলে | 
চিতেন। 
ইহারো৷ মেইমতো, মপত্র সহিতো 


কদন্ব শ্রবণ যুগেতে। 


[ ১০৩ ] 


ত্রিলৌচনো! চিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো, 
কপালে কঙ্কণো আঘাতে ॥ 
মহড়া। 
শ্রীমতীর্‌ মনো, মানেতে মগনো। 
ওখানে এখনো যেওনা । 
মানা করি কলহ আর বাড়াঁও না। 
বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন শ্রীমতী, 
তাহাতে আহুতি দিওনা | 
চিতেন | 
নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি, 
ছুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকনা 
কত নারীর নঙ্গ, কোরেছ কি রঙ্গ, 
জীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছু ওনা॥ 
অন্তরা | 
শ্যাম, নিতি নিতি তবো, দেখি হে যে ভাবো, 
তথাচ মে সবো পামরি। 
এবারে তোমারো। রাধা পাওয়া ভারে, 
যে তাবে বৌসেছেন কিশোরী ॥ 
চিতেন। 
_ জিনি মেক গিরি, মান ভরে তারি,মরিবার 
তয় করেনা। 


[ ৯০৪ ] 


যদি শিরিধারী, হোতে চাহ হরি, 
মনে করি রাধা পাবে না| 
অন্তরা । 
শ্যাম কার ভাবে ভুলে, কহ কৌথ। ছিলে, 
মোজে ছিলে কার প্রেমেতে | 
প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে, 
নিলাজে। বদনে। দেখাতে ॥ 
চিতেন। 
সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে, 
তোমারো মনেতে ছিল না| 
বিপক্ষ হাঁমাঁতে, এদেছে। প্রভাতে, 
করিতে কপটো৷ ছলন] ॥ 


অন্তরা | 
শ্যাম) শরমে কি করে, বলিহে তোমারে, 
প্রীমতী র'ধার কথাটি । 


এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে। 
সে খাবে রাঁধাঁর মাথাটি || 


টিছেন। 


দিয়ে পদ ছুটি, মাড়াবে যে মাটি, 
শ্রমতী তো সেটি ছৌঁবেনা | 


[ ১০৫ ] 


তুলিয়ে সে মা'টী, দিবে ছড়া ঝাটি, 

ট্রারাধার এটি কট্‌কেন] ॥ 
মহড়! | 

' সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয় | 

ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয় | 

সুহ্ধদ তঞ্জীনো, লোক গঞ্জীনো, 

কলঙ্ক তাজনো! হোঁতে হয় 


$ 


চিতেন | 5 
এমনো পীরিতি করি, যাতে তরি, ছুদিকো। 
এহিকো আর পার্থিকো । 


শ্রীনন্দ নন্দনো, দুখ ভর্জীনো) সদ। রাখি মনো 
'তারি পায়। 
অন্তরা | 
অমিয় তেজে, গরলে মোঁজে, উপজে কি নুখো | 
কলঙ্ক ঘোঁষণা জগতে, মরণে। হোঁতে অধিকো. ॥ 


চিতেন। 


হৃদয় মন্দিরে! মাঝে, রসরাজে, বসায়ে | 
দেখিৰ অখি মুদিয়ে ॥ 
বিকাঁয়ে মে পদে, ধীধিব হুদে, 
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয় | 


[ ১০৩ ]. 
অন্তরা | 
মমেরে কোরে চাতক পাখী, রাখিব বিশেষে 1 
হদেহি জলংদেহি ডাকিব প্রেমেরো পরয়াসে॥ 
চিতেন | 
ধজবঞ্জাস্কুশো, পদ, সে নীরদ হইতে | 
জাহ্ুবী হোঁলেন্‌ যাহাতে ॥ 
মেই পা জলে, মনো ভুবালে, 
কাঁলেরে করিব পরাজয় ॥ 
৭ অন্তরা । 
কমলজ জনো। সেবিত ধনো, অৰকণো। চরণো। 
মনেরে। তিমিরে বিনাশে, পাইলে কিরণে| ॥ 
_ চিতেন। 
সুদে আছে শতদলো) মে কমল ফুটিবে। 
প্রেমপীযযে ঘটিবে। 
মনে! মধুত্রত, হোয়ে ষেন রত, 
মেই মামামৃত-নুধা খাঁয় | 


অন্তরা । 


অমিয় আর গরলো', ছুই রাখিয়ে সাক্ষাতে । 
নয়ন দিয়েছেন বিধাতী, দেখিয়ে ভখিতে || 
তেজিয়ে এ সুধা রমো, কেন বিষে! ভখিবে।। 
কলুযো কুপে ভুববো ॥ 


[ ১০৭ ] 


থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো, 
পেয়ে প্রেমধন সে হারায়। 
বিরহ। 
মহড়া । 


রসিক হইয়ে এমনে কে করে। 
কাণডারী হইয়ে, তরঙ্গে ভুবায়ে, 
রঙ্গ দেখ গিয়ে, দীড়াঁয়ে দুরে ॥ 
চিতেন। | 
প্রাণও তুমি ছে লম্পটো, নিতীন্ত কপটো, , 
প্রকাঁশিলে শঠো খল আচারে | 
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্টরতা, 
কোরেছে সর্বথা! নিজ জনারে ॥ . . 
অন্তরা । 


প্রীগও আরো! একে শুনো, বচনে তোমার | 
ঈাড়ীলেম্‌ কুলের বাহিরে । 
প্রা তুমি জেনে শুনে, বিরহ তুফানে, 
ভাঁদালে এজনে, ছলনা! কোরে ॥ 
চিতেন। 
তোঁমাঁর চরিত, পথিকো যেমত) 
হোয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে। 


[৯০৮] 


শ্রান্তি দুর হোলে, যায় সেই চোঁলে, 
পুন নাঁহ চায় ফিরে | 


মহড়া | 
কহ সথি কিছু প্রেমেরি কথা 
, চাও আমারো! মনেরো ব্যথা ॥ 
কারিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো, 
হেন গ্রেমধনো, উপজে কোথ| | 
অখযি এসেছি বিবাঁগে, মনের বিরাগে, 
প্রীতি প্রয়াণে, মুড়াব মাথা ॥ 
চিতেন। 
আঁমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি মন্ধানো, 
তুমি নাকি জানো, প্রেমবারতা। 
কাঁপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে; 
ইহারে। লাগিয়ে, এসেছি হেথ। ॥ 
র অন্তরী | 
হায়! কোন প্রেস লাগি, গরহ্থাদো বৈরাগী, 
মহাঁদেবে! যোগী, কেমম প্রেমে |. 
_ কি প্রেম কারণে, ঠা জনে, 
চিতেন | 
কোন প্রেমে হরি, বোধে ব্রজন্গারী, 


, [৯০১ ] 
, গেল মধুপুরী, কোরে অনাথ । 
কোন ্রেম ফলে, কালিন্দীর কুলে, 

কষপদ পেলে, মাধবী লতা ॥ 
নিত্যানন্দ বৈর।গী | ৃ 
হ্রুঠাকুর ও রাম বন্গুর পর কবিওয়ালা- 
দিগের মধ্যে নিত্যানন্দ বৈরাগী বিশেষ 
এমিদ্ধি লাভ করেনকিন্ত তাহার স্বর-মা- 
ধুরিই এই প্রতিপতির শিদান | নিত্যানম্দ 
যাঁদৃশ জুগাঁয়ক ও অন্বক্ত। থিগগেন, গাঁন 
বুচনায় তাঁদুশ পটু ছিলেন না। গৌর 
কবিরাজ ও নবাই ঠাকুর ইহার দলে গা 
দিতেন; এই দুই ব্যক্তি গ।ন রচনায় নি- 
তান্ত মন্দ ছিলেন নাঁ-মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ 
সুরস পু্সিত বাক্যচ্ছটা প্রদর্শন করিয়াছেন 
আমাদের ইচ্ছ। ছিল নিতাই দাঁসেঃ 
নাঁম শিরাঞ্ষিত না করিয়া রচয়িতা গণের 
নাম দিয়া গান গুলি মুদ্রিত করিব! এই 


(ক) 


[১] 
দ্ূপ করিলে সংগ্রহের সার্থকতা হইত | 
কিন্তু বিস্তর চেষ্ট! করিলেও কোন্‌ গানটি 
কাহার রহিত নির্বাচন করা কঠিন হইল; 
সুতরাং নিত্যানন্দের রচিত না হইলেও 
ভীহার দলে শীত হইত, এই অনুরোধে 
শিরোভাগে তাহারই নাম যুক্ত হইল! 

চন্দনঘগর নিত্যানন্দের জম শ্থান। 
ইনি ১১৫৮ সালে জয় গ্রহণ করিয়। ১২২০ 
সালে দেহত্যাথ করেন । 

সখীদহবাদ। 
'স্পওি ৩ ৩৮০ 
মহড়া | 

ধ্ধ্র ধাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে | 
শ্যামের যাণী বাজে বুঝি বিপিনে ॥ 
নছে কেন অঙ্গ, অবশে। হইলো, 
' অুধা বরিষিলো শ্রবণে | 
রি চিতেন। 

রুক্ষ ভাঁলে বসি, পক্ষী অগণিতে।, জড়বতো, 
কোন কারণে। ৃ 


৯1 
যস্ুনারে। জলে, বহিছে তরজ, 
তক হেলে বিনে পবনে ॥ 
.. অস্তরা। 
একি একি সখি, একি গো নিরখি, 
দেখ €দখি সবে। গোঁধনে | 
তুলিয়ে বদনো, নাহি খায়ে ভৃণো, 
আছে যেন হীন চেতনে ॥ 
চিতেন। 
হায়! কিমেরো লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে, 
উঠি চমকিয়ে সঘনে | 
অকম্মীতো! একি, প্রেমো উপজিলো, 
সলিলো৷ বহিছে নয়নে | 
'আরে! একে। দিনেও শ্যামেরো এ ধাশী 
_বেজেছিল কাননে | | 
কুলে। লাজো৷ তয়ো, হরিলে তাহাতে, 
মরিতেছি গুৰ গর্জনে ॥ 


উস বাহ 


মহড়া 
. রাধারো ধু তুমিছে, 
আঁমি চিনেছি তোমায় শ্যাম রায়। 
রা জার্‌ বেশ ধোরেছ ছে মথুরায় ॥ 


খাজে বেশো লুকায়েছো হধ, 
কা ময় লুকাঁবে কোথাঁয়। 
রর, « চিতেন। 
এত অন্বেষণ, করিয়ে মোহন, * 
শন পেলেম ভাগ্যোদয় | 
শ্লাঠালেন্‌ কিশোরী, ওহে বংশীধারি, 
প্রতারণ! কোরোনা আমায় ॥ 
আন্তরা। 
এত যে মুরারি, জামাযোড়া পরি, 
র্‌ দিলে গজ পরেতে। 
ভঙ্গ ভঙ্গিমো, কপো ঠাঁমো শ্যামো, 
টাকা নাহি যায় তাহাতে । 


( অমম্পুর্ণ |) 





তির মহড়া । 

. ওহে কফ, ব্রাই কেন ক্লষ্কবর্ণ ব্রজে হলো । 
রং [ কুৎদিতা নারী, হোলো শবন্দরী, 
উইা্দিনী ঈ্রীরাধার স্ীঅ্গ কালো | 

চিতেন। 
সফর পতি বন্দে দূতী বিনয় বাঁকযেতে কয় |. 
চা স্বাদ, কিছু ব্রজের সংবাদ, শুনে! দয়াময় | 


ক ১ সপ 









[. 1১৯৩, 4 


রাঁধারো রূপেরো গৌরব কত ছিল শ্যাম | 
সেই রূপে, প্রাণ সঁপে, তৌমার প্রেমে বৃন্দাবন ধাম। 
গমনো কালেতে, কংসেরো রাজ্যেতে, 
রাহ যেন আদি শশী ঘেরিলো । 
অন্তরা | 
, তাই জানতে এসেছি, বল্‌তে এসেছি, 
বল্‌তে ছবে তোঁমারে। 
কিমে এমন হোলো, কিসে সে রূপ গেল শ্যাম, 
হাঁয় হায় কি কাঁলো ্ংশিলো! রাধারে ॥ 
চিতেন। 
যে দিন হইতে মথ্রীতে, করিলে পদার্পণ | 
সেই হোতে প্যারী ধরণীতে করেছে শয়ন ॥ 
' তোমারপ্রেমের দায়ে রাধার এই হোলো | 
(কুলে কালী, মানে কালন, ছিন্ট রপ তাও কালী হোঁদে 
মে যে তেজে তান্বল বেণী, ওহে চিন্তামণি, 
্রীমতীর শ্রীজঙ্গ ভূমে মিশালো। 
| মহড়া | 
দি বৃন্দাবন এসেছেন হারি । 
তোমায় দয়! কোঁরে ওগে। কিশোরি। 
সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপে! মাধুরি |: 





শ ৯৯] 


(কিনে গো! বিলম্ব করো, এ দে বহনীধরো?। 
প্াধাযরাধা কোলে জর্দা বাঁজাতেছে বাশরি,|।. 


চিতেন |. 


.- বিধাতা সীজাঁলেন শ্যাসে' অতি চমত্কার | 
বারে একো সাধে! ছিল, শ্রীমতী রাধার | 
স্িকষের চরণে দিতে তুলসীর মঞ্জরী || 

অন্তরা | 
হায় কাননেতে তৰলতা, ছিল শুখায়ে। 
(ফলে প্রফুল্ল হলো বধুরে গাইয়ে। 
চিতেন | 

ফোঁকিল পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান্‌। 
কমলে বলিয়ে অলি করে মধুপান্‌ || 
আঁননে মগন হোয়ে নৃত্য করে দয়,রী | 

এ সখি এই বুঝি সেই রাঁধার মমোচোর, 
মটর বংশীধারী। 
'তিজে সেই রৃন্দাবন্‌ং শ্যাম এলেম. এখন, মধুপুরী ॥ 
জামা সব। পানে কটাক্ষে চেয়ে। 
কারে নিলে চিভোঢরি | 


0. 'িডেন।, 
. মধুর! মাগরী কহিছে বে, ₹ষেরে। লাবণ্য হেরি ' | 
অত্র মহিতে, কে এলো রথে, 
কালে। রূপে আলো করি। 
অন্তরা | 
শ্রবণে যেমন শুনেছিল!ম সই, 
দেখিলাম আজ নয়নে | 
অাখি মনেরো। বিবাদ আমার ঘুচে গেল এত, দিনে। 
চিতেন | 
এত গুণে রূপো। না হোলে সখি, 
গুণময় হয় কি হরি। 
এমন মাধুরী, কড়ু নাঁছি হেরি, 
'আহা মরি মরি মরি ॥ 
(অজম্পূর্ণ।) এ 
মহড়া । 
কমলিনী কুর্জে কি কর। 
তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিলো। 
ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলে | 
মধুরাতে যাবে কষ এ, নদ্দের ভেরী বাঁজিলো। 
চিতেন | 
. . মহচরী কহে কিশোরি, ব্রজে প্রমাদ হইলো 





হইতে, পাণনাধে হোরে নিতো. 
হা |. 4. 
অন্তরা | 
। এ শাটার মোঁহাঁগে তোমায় আদরিণী 
নো অকেতে। 
স্যাম, ধরা নগরে মানে দি ভাতে 
ৃ টিতে 
ন্‌ সেই বংশীধারী, যাঁবে গো প্যাঁরী, 
ত্যেজে গোকুলো। 


দিনে রাখ | রাঁধা বোলে, বিতিনাহারননে 


উ 
দয ০ 
পাও (৪০০ 


৪ মহড়া | 
' মে.কেন রাধারে কলঙ্ছিণর্ণ কোরে রাঁখিলে | 
রবিতে নারি নথি, শ্যামের এ লীলে | 
.. স্বারকা হইতে আমি শ্ীহরি, 
পীর লঙ্জা নিবারিলে | 
 চিতেম। 
ইন্জ যঙ্র ভঙ্গ কোরে লই, 
যে জনে শিরি ধরিলে | 
র্‌ বস ধেন্ছ কারণে, আরো মায়াতে 


কী 
1125,8/দাকা। 








; হায় দেখ প্রাণ সি, 

ফোগিজদ যারে সদা করে ধ্যান্‌। 

যাছারো! বাঁশীর গানেতে, যমুনা বছে উজান্‌। 
যাঁর বেগ্রবে ধেন্ু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে । 
যারে উঠি করিতে, হরপার্তী, 
আদিতেন্‌এই গৌকুলে। 

অন্তরা | 
ত্রেতাধুগে শুনেছি সখি, 
কর চঞ্ষ তাহা গ্রণিধান্‌। 
যাহার গুণে পশু পক্ষির, ঝরিতে ছুটি ময়াম্‌ | 
ূ চিতেন। 

মতা উদ্ধীরিতে যেজন, ছলেতে ভাদালে শি? 
যাঁর পদ রেণ্ পরশে দেখো, 
অহল্যা মানবী দেহ গেলে | 

অন্তর! | 

হাঁয়, সবে বলে দয়াময়) পঞ্চ পাগুবের 
সখা ভ্রীহরি | 
. প্রেমের বন্ধনে হোঁলেন বলি. রাজার স্বারেতে দী 

, চিতেন। 

হিরণ্য বধিতে ঘেজদ, নৃমিংহ কূপ ধরিলে | 


চস 


পহ্বাদ ভক্কের কারণে হরি, স্কটিকেরি 
স্তস্তে দেখা দিলে | 
আস্তয়। | 
হায়, ত্রিপুরাঁরি বার নাম, জপে অবিশ্রীম। 
দিবা রজনী। 
বীগাযন্ত্রে যার গুণো গায়, সেই নারদ মুনি 
চিতেন। 
শমন দমন হয় যাঁর নাঁমে, রাঁমজী দাঁদে বলে | 
ত্র ভাবে যেজন কোরেছিল কোলে, 
গুহক চগ্ডালে | 


৫১ হার 


মহড়া | 
তোঁমা বিনা গোঁপীনাথ, কে আছে গোঁপিকার। 
প্রীনন্দের নন্দন কুঁষ, কোথা হে আমার || 
ওহে ব্রজহাট, মরে রাঁধাগ্যারী, 
রি দিয়ে প্রাণ রাখ একবাঁর। 
চিতেন। 
দীনবন্ধ, ফুখোঁভঞনে, অকিঞ্চনো জমেরো! ধনো | 
কেন হোলে হে, হেন নিদাকণো | 
রত পারো, ব্রহ্মাণ্ডেরো ভারো, 


10৯ ] 
রাধার ভারাক হোঁয়ো। এত তার || 

(অসম্পূর্ণ). 

মহড়া । 

ও যে, ক₹ষ্ণচন্দ্র রাঁয়। হের নও বয়ান। 
রেখে! সখি, ছুটি অশখি, কোরে সাবধান | 
ও পুক্তষোঁ, করে নাশো নারীর কুলোমান || 

্‌ চিতেন। 

ন্বঘন শ্যাম কূপ, মরি কি বঙ্কিম নয়ান| 
রাধার মনোমোহন মুরলী বয়ান। 
মোৌজন! রূপি, কালো শশি দেখে রূপবান | 

( অসম্পূর্ণ) 

মহড়া । 

মনের আমদ্দে, গৌ বৃন্দে চল, 
প্ীনাবনে, হরি দরশনে | 
একাকী মাধব মেখানে। 

. উভয্নেতে হেরি গিয়ে, যুড়াব উতয় | 
ইহাতে হইবে কত সুখোঁদয়। 
মমেরো তিমিরো! যাবে মমে! মিলনে | 





্ু  চিকেদ। 

"জাজ গো সাজ গো সাজ, সাঁজ তুরিতে। 
ডি ারত আরে। ললিতে। 
রঙ্গদেবী জুদেবী গোঁ, যত. সখীগণ। 
ঝ্থামার সঙ্গেতে সবে করহ গমন ||, 
রাধা বৌলে বাজে কাঁশী শুনি অবণে। 

(অসম্পূর্ণ) 


রঃ মহড়া । 
ভুমি কষ বোলে ডাকো একবার | 
গুনরে কোকিলে শুন শুন, 
বলি শুন মিনাতি আমার। 
হরি হারা হোয়ে আছো 'মৌনে বসিয়ে, 
মধুর, রবে শুনিনে যে আরু। 
চিতেন। 
শ্রই দেখে হন্দাবনে, বসন্ত এলে! | 
করবে রৌয়েষ্*কেন ওরে কোকিলো। 
হরি গুণে গান, পিক কররে এখন, 
শুনে প্রাণে জুড়াক প্রীরাধার | 


(নম্র) : 


১51 
বিরহ | 


0 রাাএচজাি 


মহড়া | 
সই, কি কোরেছ হায়! 


তোমারে সরলো প্রাণ দপেছ কাহায় 11 
চেনন]| উহারে প্রাণে সথিরে , 
কত রমণীরে। বোধেছে জীবনো, 
এ শঠ জনো, পীরিতি কোঁরে। 
চিতেন। 
নয়নেরো বশো হোয়ে প্রাণ নখিঃ 
পোড়েছ যে দেখি, বিষম ফেরে | 
হৃদয় মণ্ডলে, কারে দিলে স্থান, 
পুকষেো! পাঁষাণো। চেননা ওরে ॥ 
তুমিলে যেমনো, রমণী স্জনো, 
তোমার এগুণো কেবা বুঝিবে। 
ও যে অতি শঠো, কুমতি-কুরীতো, 
পরেরে মজায়ে স্পই ফেরে | 
(অ্ম্পূর্ণ) সী 
পীরিতি নগরে বিষমে। সখি, 
মনোচোরেরা যে ভয়। 
বসতি ইহাঁতে দায়। 


ময়নে নয়নে সন্ধ।নো, মনো অমনি হরিয়ে লয়). 


(ইউ). 


লি ্ ০০ 
শর 


[সখ], 
চিতেম | 
সন্ধানে। করিয়ে মনোৌচোর, 
অ্রমছে নগর ময় 
কুজেরো৷ বাহিরো হোওনা, থেকো 
. বিধানে লো সদায় ॥ 
( অসম্প,ণ) 


পিপি 


মহড়া । 
প্রেয়সি তোমার প্রেমধার আমি শুধিলে কি তাঙ্ক 


অুথিতে পারি। 
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি । 
তুমি যে ধনে! খাতকে, দিয়েছ করজো, 
পরিশোধে তাহা পরাণে মৰি। 
চিতেন। 
মন বাধ! রেখে, তোমারে স্থানে, 
_ লইলাম প্রেম করজো৷ করি | 
সে ধাবে। উদ্ধারো হইবে কেমনে, 
লাঁভেমূলে হোলো দ্বিগুণো ভারি || 
(অসস্পু-) ূ 
মহড়া | 
কমল কল্পিতে৷ পবনে। 
অলি কাতরে। প্রাণে ॥ 


| [ ১২৩] 


চিতেন। 
এই সরে ।বরে নিত্য করি যাতায়াত। 
এমনো দেখিনে কতু ঘটিতে উত্পাত। 
অস্থির নলিনী, প্রাণে সহে কেমনে | 
অন্তরা | 
হায় যে দিগে নলিনী হেলে, মধুকরো! ধায় | 
পবনেতে বাদে সাধে বমিতে না পায় | 
চিতেন| 
হায়! গুন্‌ গুন্‌ স্বরে কাদে অলি অধোবদনে | 
ধারা বহিছে অলির ছুটি নয়নে । 
ছালিরে! চুর্গতি দেখি হানে তপনে। 


মহড়া । 


আমার মনে। চাহে যারে, তাহারো। রূপ নিরখিতে 
ভাঁলবাঁসি। 
যেব! যাঁর প্রাণে প্রেয়নী। 
নয়নো চকোর, পিয়ে সুধা যারো 
দেই জনে! তার শরদ শশি | 

চিতেন। 

তব বিধুসুখো। হেরিয়ে আমার ঘু'চিল মনের 

তিমির রাঁশি | 


[ ১৭৪ 


, বে হয়ে অন্তরে, কহিৰ কাহারে, সুখ দিদ্ধুনীরে 
অষনি ভাসি | 

হায় কাঁল কলেবরো, দেখিতে ভ্রঘরো, 

তাহে ষট্পদে! কুৎসিত অতি । 

এ তিন ভুবনে, সকলেতে জানে, 

নজিনীরো। মন তাহার প্রতি 1 


(৪০৬ বস্তা 


। মহড়া ॥ 


পীরিতে সই, এমন্‌ বিবাণী হই, 
ভাঁবি তাঁকো সুখ নিরখিব না। 
এ মুখো। তারে দেখাব না || 
বিরহে পরাণ. গেলে, তরু কথা কব নী) 
পুনো হোলে দরশনোঃ করয়ে কিগুণো, 
তখনো মে মনো থাকে না। 

চিতেন | 

সথি ন| জানি কি ক্ষণে, মে লম্পটো! মনে, 
হইলে] বিখিরো ঘটন|। 
শান্তারে সদ] ওঁদাদ্য, দিবা নিশি এ ভাবনা | 
নথি হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ, 
কালী হোলো দেহ দেখনা 


০ পু 


2৫] 
মহড়া | 
_ আঁমি তে! সজনি জান্সি এই, 
যে ভাঁলোবামে ভাল বাসি তায়। . 
পরেরি সনে কোরে প্রণয়। 
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে, 
পর যদ্দি আঁপনাঁরি হয়| 
চিতেন। 


অন্তরা । 
আমারে যেজন করয়ে মমডা, 
নরলতা ব্যাভারেতে সই | 
আমারি কেমন স্বভাব গোঁ সখি, 
'বিন| মূলে তাঁর দাদী হই || 
(অসম্পূর্ণ), 
মহড়া | 
কোঁথা রে যুবতীর ধোন, 
তোঁম! বিনে নারীর মান গেলেো। 
নবীন কালে দেহে ছিলে, 
প্রবীণ কালে কোথা গেলে, 
তোমার হোয়ে ছারা, হোয়েছি কাতিরা 
আপন্‌ বধুএখন্‌ পরের হোলো . 


[ ১২১] 


চিতেন। 

নবীন বয়নে, রঙ্গরসে, দিনে দেখা 
হোতে। শত বার। 
_মীরস নলিনী বোলে এখন্‌ ভ্রমর চায় না 
ফিরে একবার | 

আগে প্রাণ হোলো, ভার পরে হোলে। 
যৌবন ঘটন|| 

বিধাঁভাঁর একি বিবেচনা, যৌবন গেল, 
প্রাণ,তো৷ গেল না! 

আমি কি ছিলেম,কি হোঁলেম, 
আরো বা কি হই, অনুতাঁপে তনু শুখালো। 


(অসম্পূর্ণ) 


মহড়া | 

আমি তোমাঁর মন বুঝিতে, কোঁরেছি মাঁন | 
দেখি আমায় কেমন তুমি ভাল বাদে প্রাণ || 
মনে আঁমার একবারো, নাহি বিতিন্নতা জ্ঞান । 
অন্তরে হরিষো, মুখেতে বিরসো, 
কপটে ঝুরিছে এ ছুটি নয়ান। 

| চিতেন। 

তুমি বল প্রেয়সি আমি তোমার প্রেমাধীন। 

অন্য নারী সহ বাঁদ, নাহি কোন দরিন| 


[ ১২৭]: 


প্রত্যক্ষে মে কথা, করি এক্যত্য, 
লরলো কি তুমি পুকষে! পাঁষাণ| 
মহড়া । 
পরাঁণে! থাকিতে প্রেয়সী তোমারে কি 
তেজিতে পারি। 
এমতি মনেতে কেন ভাব সুন্দরি | 
কি তব মনেতে, হইলো! উদয়ো, ইহারো৷ কারণ, 


বুঝিতে নারি | | 
চিতেন। 
ছলে| ছলে। করে নয়নে দেখে প্রাণে 


ধরিতে নারি। 
কি ঢুখ ভাবিয়ে, রয়েছ বিয়ে, 
বিধুযুখো মলিনো! করি || 


সস ডসমস 


গোঁজল! গুহ! 


উস 


এসো এসো চদবদনি | 
এ রূমে নিরসে। কোরো না ধনি | 
তৌমাঁতে আমাতে একই অঙ্গ, 
তুমি কমলিনী আমি মে ভৃজ, 
ভন্থুমানে বুঝি আঁমি মে তূজঙ্গ, 
ভূম আমার তায় রতন. মণি 


[৮1 


তোমাতে আমাঁতে একই কায়া, 
আমি দেহ প্রাণ, তুমিলো ছায়া, 

আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া, 
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি || 


স্থড ৩০ ৯৮০ 


কুষণওচন্দ্র চর্মমাকার ।* 


০১০৪ ৬০০ 


মহড়া | 

হারি কে বুঝে, তোমার এ লীলে। 
ভাল প্রেম্‌ করিলে | 
হইয়ে ভূপতি, কুবুজ। যুবতী, পাইয়ে প্রীপতি, 
ভ্রীমভী রাঁধারে রহিলে ভূলে | 

| চিতেন । 

শ্যাম সেজেছ ছে বেশ, ওহে হৃষীকেশও 
রাখালের বেশ, এখন্‌ কোঁথা লুকাঁলে। 
মাতুলো বধিলে, প্রতৃলে৷ করিলে, 
গোপো লাীনে। গৌকুলে অকুলে ভাদায়ে 
দিলে | 

(অসম্পুর্ণ 1) 


সি স্দি্পিিস্সিসপন্তান্পা পাপা সপ িস্নবিপ্পিন্পিশাতাী 
*কেফ্টা মুচি, 


[১২১] 
লালু নন্দলাল। 


0০9 - 
মহড়া । 


ছোঁল| এই মুখে লাভ পীরিতে। 
চিরদিন গেল কাদিতো || | 


চিতেন। 


ছোয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, 
শিয়েছে না যাঁবে কুল, 
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি, পাতাল কত দুর । 
নে এই হোলো, কাগ্ডারি পালালো, 
তরণি লাগিলে! ভামিতে। 


আস্তরা | 


ধনো প্রাণে মনে! যৌবনো| দিয়ে, 
শরণো! লইলাম মাঁর। 

তবু তার মন্‌ পাঁওয়! মখি, আমার হে।লে।| ভার ॥ 
নী পুরিলো সাঁধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, 
শিছে পরিবাঁদো! জগতে || 


০০ 


[১৩০] 
নীলমণি পুটুনি | 


মহড়া | 
আর সহেন] কুহুত্বর, ক্ষেমা দে পিকবর, 
ডাঁকিস নে ভীক্কঞ্চ বলে | ্‌ 
শুন রে নিরদয়, এত সুখের সময় নয়। 
প্রাণে মর্বে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে | 
ব্রজবাপী সবে ভামি নয়নো জলে | 
ছোয়ে কষ শোকে শোঁকাঁকুল, কি গোঁপ গোপীকুল, 
পশু পক্ষকুল, বিরহে মকলি ব্যাকুল 
তেজে বকুল মুকুল, অধীর অলিকুল সব, 
ফোকিল এ সময় কেন এলি গৌকুলে। 
চিতেন। 
, বসন্ত খবতু এসে সটপন্যে ব্রজে হইল উদয় 
বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বুন্দে। 
কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়। 
প্রণের কষ ছেড়ে গিয়েছে। 
কু বিরহিনী, কঞ্চ কাঙ্গালিনী, 
তে পোড়ে রোয়েছে। 
বাকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে, ভীঅঙ্গ প্রীহ্ীনে রাই, 
তারে কি হবে মধুৰ ধনি শুনালে। 


[ ১৩১ ] 


অন্তরা | 
এমন চুখের সময়, কোকিল পক্ষিরে, 
কেনে তুই এলি রাধার কুর্জে। 
ব্রজনাথ অভাবে, ব্রজের জীরাই, 
কাতর! হইয়ে কি সুখ ভূর্জে || 
চিতেন। 
অধরা ধরাঁদনে পৌঁড়ে রাই, চক্ষে জলধার। বয়। 
এ সময় স্বাপক্ষ হও পক্ষ, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয় || 
এই ভিক্ষা! করি গিকবর | 
বধিস্নে কুল জা, সম্মুখ থেকে যা, 
দুখিনীর কথ! রক্ষা কর। 
কোকিল দেখলি তো৷ স্বচক্ষে, 
মরণের অপক্ষে আর নাই, 
ছোয়ে রোয়েছি জীবন্মত্যু সকলে |, 


ওরা 


রু্মোহন ভট্রাচাধ্য 
মহড়া | 
কও কথা বদন তোলা হও মদয় এই ভিক্ষা চাই। 
রাধার অটধর্যে, এলেম অপার, 
তোমার কংদ রাজ্যে অংশ লোতে আদি নাই || . 


[ ৯৩২ ] 


আধোযুখে যদ্দি থাক শ্যাম, ঝুবুজার দোহাই | 
ডোমার সহান্য বনে নাই রহস্য, 
কেন হে দাপীর প্রতি ওদাদ্য | 
তোমার চক্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য, 
হেন সর্ঝস্য লৌতে এলেম্‌ ভাবছে। তাই ॥ 
চিতেন। 
র্জিণী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা, 
বাক্য হলে ₹ষে কয়। 
ছিলে নব্য রাখাল, হোলে ভব্য ভূপাল, 
সত্য এখন কংমালয়। 
আমার এই দশ| আমি এখন নেই বৃদ্দে, 
বিক্রীত ভ্ীমতীর পদারবিন্দে। 
পারোতে চিন্তে, কেন চিন্তে, 
তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি চিন্তা নাই । 


(শসা 


সাতুরায়। 


(পপ 


মহড়া । 
তাই নুধাই পো মুধাম়ুখি রাই তোমায় | 
- হোঁয়ে বিবাগী কি বিধাঁগে, কি ভাবের অন্ধাগে, 
জলিরাঁজ ধরে তব রাঙ্গা! পায় || 


[১৩৩] 


ও যেধন্য ষট্গদ অন্য দিগ্ে নাহি চায়। 
কতো প্রফুল্ল ফুল রাধার কুর্রো।' 
তাহে নুখে নাহিকো। ভু, 
পাদপন্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা, 
মুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গীঁয় | 
চিতেন | 
ত্রিভঙ্গ তৃদ্দ হোয়ে, শ্ীতঙ্দ লুকাঁয়ে, 
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয় | 
ভঙ্গি হেরি চমত্কার, রুন্দে বুঝে সার, 
চন্দ্রমুখীর প্রতি কর়। 
. ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ, 
পদোপান্তে কেন জমে ভূঙ্গ | 
ও যেনাধিছে সাধের কাজ, কি সাধে অলিরাজ, 
গদপন্ছজ রজ মখে গায়। 
তান্তরা | 


ও রাই কি কাঁলে। মাঁধুনী সৌন্দর্য, 
এ ভাঁম্চর্ধ্য অলি কোথাকার | 
হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার | 
অরণ্যের অলি বলো কি জন্যে ব্যানুলো, 
,ান্যে গুধালে ন। কয়| 
($) 


| ১৩৪ ] 


অতি কুঠিতেরো প্রায়, লুঠিত ধুলায়, 
কল্‌্লে তবাছে আশ্রয় ॥| 

ওকে শুধাঁও দেখি গে! রাঁজকন্যে, 
অলির বাঁ কি ধনের জন্যে । 

করে ব্রন্মাদি তপোঁধন, যে ধনের আরাধন। 
মে ধন পেলে আবার কি ধন চীয়। 


পপ ্তাপরচ। 


হরুঠাঁকুর। 


(অন্বধধীনতা প্রযুক্ত হক ঠাকুরের এই গানটা 
যথা স্থানে মুদ্রিত হয় নাই) 
মহড়া | 
রুহিল না প্রেম গোঁপনে। 
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায় | 


কুলকলঙ্কী লোঁকে কয় | 
আগে না বুলিয়ে, পীরিতে মজিয়ে, 


অবশেষে দেখে প্রাণে যায় || 
| চিতেন। 
আমি ভাঁবিলাম আগে) যে ভয় অন্তরে, 
ঘটিল আমারে সেই ভ্বয়। 


"| ১৪৫ ] 


গৃছেরো বাহিরো, না পারি হইতে, 
নগরেরো লেকে গর্জনায় | 
আন্তরা | 
হায় কত জনে কত, বলেছে নাথো, 
মোরে থাকি মরুমে | 
বদমে। তুলিয়ে কণা নাহি কই মরমে। 


চিতেন। 


হায়! কি পুকষে। নারী, করে টারাঠ।রি, 
খল ভারা দেখে আমায় | 
তাৰি কোথা যাব, লাজে মোরে যাই, 
বিদরে ধরণী যাই তায়। 
আন্তরা | 
হায়! হদয়ে। মাঝারে লুকাঁয়ে, 
সদ রাখি গ্রেমো রতনে। 
কি জানি কেমনে নখা, তথাগি, 
লোকে জাঁনে | 
চিতেন। 
হায়! পীরিতেরো কিবা মৌবুভো হছে, 
দে দেরভো মম ছাঙ্গে বয় | 


কল পরনে লই সে বাস? সি 
স্যার্পিলে। জগতোময় || 


সমাগডঃ। 


